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ART কর্তৃক বিমলারঞ্জন প্রকাশন, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে 
RG, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীফ্ণুলকিশোর রায়, কর্তৃক 
875771517۹ প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস BB, কলিকাতা-৭০০০০৬ 
হইতে মুদ্রিত। 


॥ ভুমিকা ॥ 


সুমথনাথ ঘোষ বলতে গেলে তার কিশোর বয়স থেকেই ছোট 
ছেলেমেয়েদের জন্যে গল্প লিখছেন। বড়দের গল্প-লেখক উপন্যাসিক 
বলেই তিনি বিখ্যাত_-কিস্ত তার ছোটদের বইয়ের চাহিদা অনেক 
বেশী। তার কোন কোন ছোটদের বই হাজারে হাজারে বিক্রী 
হয়েছে। “ছোটদের বিশ্বসাহিত্য” “মহাপুরুষদের বাল্যকাল? ‘বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ’ “বাংলার টার্জান' এবং অনেক বিখ্যাত ইংরেজী বইয়ের 
সারানুবাদ একসময় তাকে বাংলা শিশু-সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় 
লেখকদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছিল | এখনও তার “কিশোর গ্রন্থা- 
বলী”র অসামান্ চাহিদা । , 

এই ছোট্ট বইটি Atal কারণে বহুকাল ছাপা ছিল না। তাতে 
ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী ছোট ছেলেমেয়েদেরই। 

“ময়মনসিংহ MSs’ প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ, তা:আজকাল বিশেষ কেউ 
পড়ে না। অথচ রূপকথা হিসেবে তার তুলনা নেই। এ ছাড়াও 
পূর্ববঙ্গের ঠাকুমা দিদিমার! মুখে মুখে নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাতেন, 
বলার সময় যিনি বলছেন তার বলার গুণে__নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে 


কিছু রদবদল করতেন__-একই কাহিনী নানাভাবে নানা জায়গায় 
শোনা বা পড়া যায়। যেমন এই বইয়ের কাঞ্চনমালা গল্প, দক্ষিণা- 


রঞ্জনের ঠাকুরদার ঝুলি বইতে অনেক বদলে গেছে। 
সুমথবাবু এমনি কটি রূপকথা-উপকথায় মিশানো গল্প তার 
কলমের জাদুতে আমাদের ছেলেমেয়েদের তো বটেই, আমাদের 
কাছেও লোভনীয় করে তুলেছেন। আমিই তো এই সেদিন এক 
নিঃশ্বাসে পড়েছি সবকটি গল্প। আশাকরছি এখনকার ছেলেমেয়েরা 
এই বই পড়তে পড়তে এক স্বপ্ন কল্পনার দেশে চলে যাবে_যে چپ‎ 
এখন তারা ভারী ভারী পাঠ্য বইয়ের চাপে একেবারেই পায় না। 
গজেন্্কুমার মিত্র 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্থমথবাবুর এই বইটি নানা অসুবিধার জন্য প্রকাশে খুব দেরি হয়ে 
গেল, ASD আমরা দুঃখিত। বহু ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকরা 
বার বার খোজ করে গেছেন, আশা করছি এবার তাদের ক্ষোভ দূর 
হবে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো! বইটিকে ছোটদের মনের মতো 
করে সাজাবার চেষ্টা করেছি__কিন্তু এখন ছাপাখানা ও কাগজের যা 
অবস্থা ইচ্ছা মতো কিছু করা যায় না। তবে আশা করছি আমাদের 
ছোট ছোট ভাইবোনের! সাজ-সঙ্জার চাইতে এইসব চমতকার গল্লেই 
ডুবে যাবেন, ছবি মলাট নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না। 


ইতি 
প্রকাশক 


অভ্র? 


মায়ের মত আমাদের জন্মভূমি এ আমাদের পুণ্যতূমি স্বর্গের মত। 
এই আমাদের বাংলাদেশ সব চেয়ে স্ুন্দর। পূর্ব অংশের নাম পূর্ববঙ্গ! 
সোনার বাংলাভূমি। আসাম প্রদেশ, তার পুর্ব দিকে, আবার তার পূর্ব 
অঞ্চলে যে এক পাহাড়, তাকে বলে গারো পাহাড়। একই আকাশ 
একই নদী-নালা, একই বাতাস, গোটা বাংলা পূব ও পশ্চিম ভাগাভাগি 
হলেও আমরা এক 1 আমাদের একই মায়ের ডান হাত, বা-হাতের মত 
একই বাংলার এই ছুই দিক, ছুই অংশ অভিন্ন, TEY ۱ নদ নদী এক, 
জল বাতাস ফল ফুল এক আর ABI! একভাষা, আমরা মুখে 
যে ভাষায় মা বলে ডাকি, ওরা. বলে সে ভাষা, ওরাও আমাদের 
মতই ডাকে সেই মা বলে। 

ছ'মাসের হাটাপথ গারো AIG | সেখান থেকে অনেক দুরে 
আরো! আরো উত্তরে গেলে হিমালয়। আবার তারো উত্তরে বহু দূরে 
এক বন__যেমন নিবিড় তেমনি US | দিনে সূর্যের আলো! সেখানে 
ঢোকে না, রাত্রে তারা দেখা যায় না। সেইখানে, সেই জঙ্গলের মধ্যে 
বান করতো এক বেদে-_নাম তার হুম্ড়ো সর্দার। দিনের বেলায় 
সে তার দলবল নিয়ে ভান্গমতীর খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। আর রাত্রে 
চুপিচুপি করতে! ডাকাতি--সে আর তার ভাই মানিক। 

একদিন তার! ছুই ভাই دجو‎ ঘুরতে সন্ধ্যার সময় এসে পৌছলে। 
এক গ্রামে। 

সমস্ত দিন তাদের খাওয়া হয়নি! ক্ষিদেয় ভেষ্টায় কাতর হ'য়ে 
খুঁজে খুজে তারা এক ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে উঠলে! | 

377۹ অতি দরিদ্র কিন্তু অতিথি নারায়ণ ! তাই ঘরে যা খুদকুঁড়ো 
ছিল নিজে না খেয়ে তাদের খেতে দিলেন আর রাত্রে তাদেরও তে! 
প্রাণের ভয় আছে, পাছে ধরা পড়ে বা অন্ত কেউ দেখে ফেলে তাই 
অন্ধকার গভীর রাত্রে শোবার জন্য তাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা 

১ 


৬ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


শুয়ে রইলেন বাইরের দাওয়ায় | 


ব্রাহ্মণের কোলের কাছে তার একমাত্র শিশুকন্তা নির্ভয়ে নিদ্রা 
যাচ্ছিল; ছ'মাসের শিশু যেন ফুটন্ত গোলাপ! 


মেয়েটির রূপ দেখে ডাকাতদের এমন লোভ হ’লে! যে গভীর রাত্রে 


STAT যখন ঘুমে অচেতন তারা ছুই ভাই চুপিচুপি পা টিপে টিপে ঘর 
থেকে বেরিয়ে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল একেবারে সেই 
দেশ ছেড়ে। সারা রাত ধরে বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাঁর! শুধু 
ছুটেছে। 

সকালে উঠে ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখতে না পেয়ে কেদেকেটে অস্থির 
হ'লেন এবং পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন চারদিকে 6 
হায়, তারা তখন চলে গেছে তার একেবারে নাগালের বাইরে | 

হুম্ড়ো আর মানিক কোথাও না থেমে একেবারে সোজা গিয়ে 
RRA তাদের বাসায়_সেই জঙ্গলের মধ্যে। আর পাখীকে যেমন 


ক'রে খাঁচায় পুরে রাখে তেমনি; ক’ 


রে মানুষ করতে লাগল সেই 
মেয়েটিকে | 


তাদের সেবায় যত্বে মেয়েটি বড় হ'তে وو‎ ছ'মাস থেকে এক 
বছর-এক বছর থেকে ছ'বছর-_ছ'বছর থেকে দশ বছর-_ এমনি 
ক'রে একদিন সে যোল বছরে পা! দিলে, তখন হুমূড়ো সর্দার তাঁকে 
নানারকম খেলা শেখালে, ভান্মতির খেলা, ভোজবাজী, কত বাশবাজী, 
পাখী বীদয়ের কত খেলা আর তারপর থেকে নিজের দলের সঙ্গে তাকে 
নিয়ে দেশ-বিদেশে খুরে বেড়াতে লাগল। কিন্ত মেয়েটি তখন দেখতে 


5 TTF হয়েছে যে রূপ যেন তার চোখে মুখে ধরে না। রূপ যে 
দেখে সেই চেয়ে থাকে তার পানে। 

টাদের মত মুখ, 775:95 পাপড়ির মত চোখ, কালো-কৌকড়া 
মেঘের মত পিঠ-ভর! কৌকড়া চুল, আর তেমনি bat এত মিষ্টি যে 
য় যেন মৌমা! | 


EER ۹ 

অনেক ভেবেচিন্তে হুম্ড়ো তার নাম রাখলে মহুয়ানুন্দরী। 
অন্ধকারে যেন মানিকের মত জ্বলে তার রূপ! 

কিছুদিন ধরে এগ eff করে নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে আনে | 
এর পর বাড়িতে আরো কিছুদিন বসে. থাক্বার পর হঠাৎ একদিন 
BUG] তার ভাইকে ডেকে ALA, “মান্কে, চল্‌ আমরা এবার খেল! 
দেখাতে বিদেশ যাই ৷” 

মানিক ,مم‎ “হ্যা তাই চলো, অনেক দিন বিদেশ যাওয়া হয়নি। 
এবার গেলে নিশ্চয় অনেক বেশী রোজগারপাতি হবে | 

পরদিন ভোরে উঠেই তারা রওনা হ’লো বৌচকাবু্চকি বেঁধে । 
অনেক দূরে বিদেশযাত্রা। তার অনেক আয়োজন | অনেক গোছ-গাছ 
অনেক সাবধান অনেক ASF) | 

আগে ST হুম্ডো AMIN তার পেছনে মহুয়ান্ন্দরী, তার 
পেছনে মানিক ভাই আর তার পেছনে দলে দলে সব লোকজন! 
কারুর কাছে তাবু, কারুর কাছে বাঁশ, কারুর কাছে দড়িদড়া ; কেউ 
নিলে তোতাপাখী, কেউ নিলে ময়না, কেউ নিলে সোনামুখী দোয়েল, - 
কেউ নিলে গাধা-ঘোড়া, আবার কেউ বা নিলে চণ্ডালের হাড়! এই- 
ভাবে তারা এক-একজন এক-একট! পৌটলা-পু'টংলি মাথায় নিয়ে 
সারি দিয়ে চলতে থাকে । মস্ত গ্রাম । অনেক ঘরবাড়ী হাটছে তো 
হাটছে, অনেক লোকজন। পথ যেন ফুরোয় না। অনেকদিন কেটে 
গেল। একদিন, ছুদিন করতে FICS | 

কত মাঠঘাট, কত নদনদী, কত অরণ্যপ্রান্তর পেরিয়ে শেষে তারা 
গিয়ে হাজির হ’লো| এক গ্রামে ١ তার নাম বামুনকীদা। 

সেখানকার জমিদার নদেরটাদ ঠাকুর ۱ তিনি তখন তার পাত্রমিত্র 
নিয়ে সভায় আলোচনায় বসেছিলেন। একজন লোক ছুটতে ছুটতে 
গিয়ে তাকে খবর দিলে, একদল বেদে খেলা! দেখাবার জন্য গ্রামে 
এসেছে। তাদের মস্তভারী দল। তাদের অনেক লোক, অনেক অন্ত 
জানোয়ার, Sig সারি সারি পড়ছে মাঠের শেষে বড় দীঘির 
পাড়ে 


পূর্ববঙ্গের রূপকথা 
নদেরটাদের বয়স খুব বেশী নয়_উনিশ কি কুড়ি । বেদের খেলা 
দেখতে তিনি খুব ভালবাসতেন । তাই তৎক্ষণাৎ সভা ছেড়ে ভিতরে 
অন্তঃপুরে গেলেন মায়ের কাছে অনুমতি নিতে। 
ছেলের এই আবরার মা ঠেলতে পারলেন না। বল্লেন, “কত 
টাকা লাগবে?” 
নদেরটাদ বল্লেন, “আমি আগেই লোক পাঠিয়ে সে খবর এনেছি 
মা। মোট একশো BIT 
মা বল্লেন, “আচ্ছা, তাদের খবর দাও-_তারা আমাদের বাড়ীর 
ভিতরে এসে খেল দেখাক্‌ ۳ 
হুম্ডোর কাছে খবর গেল। cH তখনি তার দলবল নিয়ে জমিদার 
বাড়ীতে এসে হাজির হ’লো| এবং ঢোল বাজিয়ে, কাসি বাজিয়ে খেলা 
শুরু ক'রে দিল__আরে, লাগ. লাগ. লাগ ভেন্ধীর খেলা লাগ. ! 
চোলের শব্দ শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটোছুটি কর্তে লাগল। 
এ ডাকে ওকে_-ও ডাকে তাকে ۱ এইভাবে একজনের মুখ থেকে 
আর একজন, আবার তার মুখ থেকে অন্ত জন এই রকম ক'রে কথাটা 
ছড়িয়ে গড়লো সার! গ্রামে । দেখতে দেখতে রীতিমত একট! ভীড় 
জমে গেল জমিদার-বাড়ীতে। 
প্রথমেই উঠলো দলের সব্দার হুম্ড়ো সদ্দার খেল! দেখাতে। তার- 
পর মানিকভাই, তারপর অন্তান্ত খেলোয়াড়রা একের পর এক৷ ঘোড়া, 
কুকুর, ময়না, তোতাপাখী প্রভৃতি জন্ত-জানোয়ার নিয়ে কত রকমের 
খেলা তারা দেখালে । সবাই ANE হ'য়ে দেখতে লাগল তাদের 
SARS | 
এমন সময় উঠলো বেদের মেয়ে মন্ুয়াস্ুন্দরী | 
নদেরটাদ বসেছিলেন, এবার আসন ছেড়ে একেবারে দে ভয়ে উঠে 
দাড়ালেন তাকে দেখে। তারপর যেই সে দড়ি বেয়ে একটা! বাশের 
ওপরে উঠলে! খেলা দেখাতে, নদেরটাদ এমনি চেঁচিয়ে ওঠে, “দেখো, 


দেখো, সে ভয়ে যেন পড়ে যায় না» ভয়ে তার বুকের মধ্যে টিপটিপ 
করতে লাগল! 


মহুয়া ৯ 


কর্তালের BIW, ঢোলকীসির মৃদ্মন্দ গুরুগন্ভীর TCI সঙ্গে 
তাল দিয়ে দিয়ে মহুয়া গান গাইতে লাগল এবং শেষে হাত পেতে সবার 
কাছে বকৃশিস্‌ চাইতে চাইতে হঠাৎ নদেরটাদের সাম্নে গিয়ে থম্‌কে 
দাড়ালো! তারপর ঈষৎ হেসে গানের স্থুরে তার সুন্দর হাতটা মুখের 
কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বকৃশিস্‌ চাইলে তার কাছে। 
হাজার টাকা মূল্যের শাল ছিল নদেরচাদের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি সেখানা গা থেকে খুলে মনুয়াসুন্দরীর হাতে দিয়ে দিলেন। 
নাচতে নাচতে অদ্ভূত ভঙ্গীতে মহুয়া সুন্দরী তাকে সেলাম দিয়ে চলে 
গেল। 
তখন সর্দার উঠে নদেরঠাদ ঠাকুরের কাছে গিয়ে দুহাত জোড় করে 
তাঁর সঙ্গে বাস করবার জন্য একখানা নতুন বাড়ী বকৃশিস্‌ চাইলে | 
বললে, আপনি কতবড় জমিদার রাজাবাবু গরীবছুঃখীর মাবাপ ! 
নদেরটাদ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ একখানা বাড়ী ও অনেক জমিজমা তাকে 
দান করে দিলেন। 
এত বকৃশিস্‌ পেয়ে তাদের আর আনন্দ ধরে না। তারা শতমুখে 
নদেরটাদ ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই নতুন বাড়ীতে গিয়ে 
ঢুকলে! এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস কর্তে লাগলো! | 
কিন্ত মুশকিল হ’লে! মহুয়াকে নিয়ে | নতুন ঘর, নতুন বাড়ী, নতুন 
ক্ষেতখামার পেয়েও তার মনে وو‎ নেই। যত দিন যায় সে মুখ গোমড়া 
করে থাকে । ভাল করে খায় না। বেশী কথা কয় না। তার মুখেও 
কেউ হাসি দেখতে পায় না। কি হ’লো| কে জানে! দিনরাত সে 
চুপ করে বসে থাকে, চিন্তা করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আবার কীদে 
যখন SAA | 5 
BAG সর্দার তাকে কত বোঝায়, কত কি দেবো বলে তার নন 
ভোলাবার চেষ্টা করে কিন্তু তবু কিছুতেই তার মুখে হাসি দেখতে পায় 
না তার চোখের জল থামে না। 
তখন  হুম্ড়ো। একটা মতলব ঠাওরালে। সেই গ্রামে মহুয়া 
একটি মেয়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছিল দুজনের মধ্যে খুব ভাব সে জানতো! 
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তাই একদিন--তাঁকে ডেকে চুপিচুপি সে TT, মহুয়ার মনে কি 
হয়েছে সঠিক তোমায় বলে দিতে হবে। তাহলে তোমায় বকশিস 
দেবো। 

মেয়েরা মেয়েদের মনের কথা সহজেই বুঝতে পারে। তাই ছু'দিন 
পরে সে হুমূড়োকে গিয়ে খবর দিলে, মহুয়া নৃদেরটাদকে বিয়ে করতে 
চায়_-তাই এত কাদে! - 

এই কথা শুনে হুমূড়ো সর্দারের মুখ শুকিয়ে গেল। নদেরটাদ 
ঠাকুর প্রবলপ্রতাপ জমিদার! Sta অর্থবল আছে--লোকজনের অস্ত্র 
ACEI অভাব নেই__মনে করলেই এখনি মহুয়াকে তার কাছ থেকে 
কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারে | 

হুম্‌ড়ো রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। ভায়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ 
করে স্থির করলে সেখানে থাক! আর একদিনও উচিত নয়। এই মনে 
করে, সেইদিন-ই গভীর রাত্রে লোকজন সব নিয়ে চুপিচুপি oem 
গুটিয়ে তারা সেই গ্রাম ছেড়ে পালালো | 

জমিজারগা, ক্ষেতখামার, বাড়ীঘর--দব যেখানকার যা পড়ে 
রইল-_একবারও তাদের face fara চাইলে না | শুধুছুই-ছুই আর 
ছুট। প্রাণপণে সবাই ছুটছে। 

এদিকে সকাল হ'তেই লোকজনের! গিয়ে নদেরটাদ ঠাকুরকে খবর 
দিলে যে al তার দলবল নিয়ে পালিয়ে গেছে! 

বাড়ীর দরজা। খোলা-_খী খা করছে। কোথাও কোন মানুষজনের 
foe নেই। 

প্রথমে চিন্তা তারপর রাগ হলে! নদের টাদের মনে! কেন তারা 
চুপিচুপি এইভাবে পালালো ! কেনই বা তাকে কিছু না ব’লে গেল! 
তিনি তো তাদের বাড়ীঘর দিয়েছেন, জমিজমা দিয়েছেন কোন অভাব 
তো তাদের রাখেননি তবে কেন তার সঙ্গে এই ভাবে লুকোচুরি ہوم‎ 
নদেরটাদ কিছুই ভেবে পান না। তখন তিনি ছু'চারজন চর লাগিয়ে 
দিলেন তাদের পালিয়ে যাবার কারণ অনুসন্ধান করবার وع‎ | 

tasa তখনি এদিক ওদিকে Bie কিন্তু কোথাও কিছু 


মহুয়া SS 


সংবাদ জানতে পারল না। একজন জানতো 5 জইকে। 
তখন চরের! মহুয়ার সইয়ের কাছ থেকে সব কথা বের ক'রে নিল। 
তারা এসে নদেরটাদকে বল্ল, “মহারাজ, পাছে আপনি TEAMS 
বিয়ে করেন, এই ভয়ে হুমূড়ো সর্দার আপনাকে না-ব'লে পালিয়েছে_- 
মহুয়া নাকি আপনাকে বিয়ে কর্বার জন্য খেতোনা ঘুমতোনা 77 
কাটি শুরু করেছিল ৮ > - 

রাগে নদেরট্টাদের চোখ দুটো TA, করে জ্বলে উঠলে! ৷ তিনি 
ভাবলেন, এতবড় স্পর্ধা হুমূড়ো সর্দারের যে আমাকে বিয়ে করতে 
চেয়েছিল ব'লে. মেয়েটাকে নিয়ে পালাল! কেন, আমি কি তার 
জামাই হবার যোগ্য নই ? জমিদার নদেরটাদ কি একট! বেদের 
মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না? এতবড় অপমান আমার | আচ্ছাঃ 
দেখে নেবো সে কেমন ক'রে আমায় বাধা দেয়! এই ব'লে পরদিন 
ভোর হ'তে না হ'তেই নদেরটাদ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মহুয়া- 
সুন্দরীর সন্ধানে। লোকজন, সিপাই, বরকন্দাজ-অস্ত্রশত্্র না নিয়ে 
একাই, ছদ্মবেশে এদেশ, ও-দেশ, সে-দেশ করে’ তিনি ঘুরে ঘুরে তাকে 
খুঁজতে লাগলেন। কখনো উত্তরে যান, কখনো! যান পশ্চিমে, আবার 
কখনো বা ঢু'ড়ে ফেলেন সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল | কিন্ত--কোথাও তিনি 
তাদের সন্ধান কর্তে পারেন না। 

পথেঘাটে যাদের সঙ্গে দেখা হয় জনেজনে জিজ্ঞাসা করেন তোম্রা 
কেউ হুমূড়ো! সর্দারকে দেখেছো? তারা FES পারে না। তখন 
তাদের দলের সেই মেয়েটা মনুয়াকেগুকেমন দেখতে, হুমূড়ো। 7۶7 
ছোরা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন--কেমন বর্ণনা, কিন্তু তবুও কোন 
ফল হয় না। হয়রান হ'য়ে তিনি ঘুরে বেড়ান পথে পথে দেশ- 
বিদেশে | ۱ 

এইভাবে US UT CATA কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন 
নদেরট্টাদ তাঁদের সন্ধান পেলেন এবং চুপি চুপি গিয়ে হাজির হ'লেন 


একেবারে মহুয়াদের বাড়ী | 
তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়ীতে 7 ছিল all 
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নদেরটাদকে দেখেই মহুয়া চিন্তে পারলে ۱ কিন্তু অন্যের কাছে 
তার পরিচয় গোপন ক'রে বল্লে, এক নতুন অতিথি | 

তখনই অতিথি-সংকারের ধুম পড়ে গেল। 

ম্থয়ানুন্দরী রান্নাবান্নার উদ্ভোগ-আয়োজন করতে লাগল । অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে নানাবিধ HEA পাক ক'রে একেবারে ঘর 


ভরিয়ে ফেললে | এতবড় জমিদার তাকে তো যা তা খেতে দেওয়া 
যায় না। 


ইতিমধ্যে ۱د‎ ×× বাসায় ফিরে এলো। কিন্ত মহুয়ার কাজে 
আজ হঠাৎ এত উৎসাহ দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হ'লো। ×× 
ধরে যে-মেয়ে অন্যমনস্ক ও মন-মর1 হ/য়েছিল তার মনে অকস্মাৎ আজ 
এ প্রেরণা কোথা থেকে এলো! এই কথা মনে মনে চিন্তা কর্তে- 
FHS ا‎ দেখতে গেল সেই নতুন অতিথিটিকে। কিন্ত একি 
এ যে জমিদার নাদেরটাদ ঠাকুর! ডাকে দেখেই ای‎ শিউরে 
উঠলেন। 

কিন্তু মুখে কৌন কথা না ব’লে সেও সাদরে নতুন অতিথিকে 
অভ্যর্থনা জানালেন। যদিও ছদ্মবেশে তবুও চিনতে বিলম্ব হল না | 

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই নদেরটাদ চলে গেলেন | যখন সন্ধান 
মিলেছে আর চিন্তা নাই। এবার লোকজন নিয়ে এসে ধরে নিয়ে যাবেন 
মহুয়াকে এই মনে করে খানিক দূরে গিয়ে নদীর ধারে একটা গাছের 
তলায় বসে অপেক্ষা করতে থাকেন নৌকোর ود‎ কিন্ত নৌকোর 


কোন দেখা নেই। বসে বসে রাত হয়ে ata | তখন সেখানে ঘুমিয়ে 
পড়েন। 


দুশ্চিন্তায় আবার হুমূড়োর মুখ শুকিয়ে গেল। 
সম্পত্তি জমিজমা সব ছেডে দিয়ে এখানে এই-দুর দে 
সেই আপদ আবার কোথা থেকে এসে Berri 
থেকে এখন রেহাই পাবে, সেই চিন্তা করতে থাকে। 

গভীর রাত। সবাই তখন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। এমন সময় 
একখানা ধারালো ছোরা হাতে ক'রে পা টিপে টিপে হুম্ড়ো সর্দার 


হুয়া ১৩ 


মহুয়ার ঘরে ص٣٣٣‎ তারপর চাপা-গলায় তাকে ডাকলে। 

হঠাৎ চোখ খুলেই মহুয়া দেখলে তার সামনে একখানা ছোরা 
চক্চক্‌ করুছে। 

ভয়ে তার বুক fori for কর্তে লাগলো | কোন কথা মুখ দিয়ে 
উচ্চারণ কর্বার আগেই হুমূড়ো তার হাতে সেই ছোরাখানা দিয়ে বল্‌লে 
“নদীর ধারে বড় ঝাউগাছটার তলায় একটা লোক ঘুমুচ্ছে-_এখুনি 
গিয়ে তাকে হত্যা করতে হবে। লোকটা ভারি শয়তান-_যাছ্মন্ত্ে 
সে আমাদের সকলকে বশ FACS চায়। 

ছোরাখানা হাতে নিয়ে কম্পিতবক্ষে মহুয়া নদীর ধারে সেই ঝাউ- 
তলায় গেল। তারপর সেই নিদ্রিত লোকটির বুকে ছোরা বসাতে 
গিয়ে BCS উঠলো CH | 

. হ্যা এযে নদেরটাদ | না, না। কি ক'রে তার বুকে ছুরি মার্বে ۱ 

এই ভেবে TB সেখানে বসে বসে SCS লাগলো | 

তার কান্নার শব্দ পেয়ে নদেরটাদের ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড়িয়ে 
জেগে উঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, “তুমি কাদছ কেন_-আর তোমার হাতে 
ছোরা কেন?” 

মহুয়া তখন পিতার নিষ্ঠুর আদেশের কথা গোপন না করে সব 
তাকে বল্লে | 

সেই কথা শুনে নদের্টাদ একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন। তারপর 
বল্লেন, “তার ہ‎ এত কান্নার কি আছে! আমি বুক পেতে দিচ্ছি, 
তুমি আমায় হত্যা ক'রে তোমার পিতার আদেশ পালন কর।” তোমার 
চোখে জল দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে! 

মহুয়া UT, “তা আমি কিছুতেই পার্বো All তার চেয়ে 
ছোরাখানা তুমি আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে আমায় এই পাপ কর্ম থেকে 
মুক্তি দাও ৷” 

নদেরটাদ বল্লেন, তা হয় না! “অসম্ভব 1 

দু'জনের কেউ-ই যখন সে কাজ করতে রাজী হ'লো না, তখন 
নদেরটাদ বল্লেন, “তার চেয়ে একটা কাজ কর্লে এখুনি হয়ত সব 


১৪ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 
সমস্তার সমাধান হয় |” 
মন্ুয়া সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে «কি কাজ ? . 
নদেরটাদ চুপিচুপি বল্লেন, “চলো আমরা এখান থেকে. কোথাও 
পালিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে তোমায় বিয়ে ক'রে আমরা CN 
স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার কর্বো |” 
বিয়ের কথা শুনে মহুয়ার মনে সাহস বেড়ে যায়। তবু একটু 
ভেবে সে বল্‌লো__“কিন্ত ুমূড়ো ×× একথ। জান্তে পারলে আর 
আমার রক্ষা ۹1۴8 না।” 
নদেরটাদ বল্লেন, “সদ্দার জান্তে পার্বার আগেই আমরা এদেশ 
ছেড়ে অন্থদেশে পালিয়ে যাবো ৷? 
7551 রাজী VAI | 
তখন VHA সেই অন্ধকারে মাঠ, ঘাট, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে 
ছুট তে লাগলো প্রাণপণে | 
ভোর হবার আগেই তারা এসে পৌছল একটা নদীর ধারে। 
কিন্তু কি ক'রে পার হবে! তারা৷ তখন পড়লে! মহা দুশ্চিন্তায়। CT 
বিরাট নদী! 
এমন সময় তারা দেখলে দুরে একটা নৌকোর আলো দেখা 
যাচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি, হণাকাহ্ণাকি করবার পর নৌকোটি 
পাড়ে এসে ভিড়লো! এবং তাদের পার ক'রে দিতে রাজী হ’লো। 
নৌকোটি এক মহাজনের । সে লোকজন নিয়ে দূরে কোন হাটে 
মাল কিন্তে যাচ্ছিল। তাই নিঃসন্দেহে তারা তাতে উঠে পড়লে] | 
কিন্তু ভারি বিপদ হলো! নৌকো যেই মাঝনদীতে গিয়েছে 
অমনি কয়েকজন TIA লোক এসে নদেরটাদকে ঘিরে দীডালে! 
এবং দড়ি দিয়ে হাত-পা! বেশ__ক'রে বেঁধে তাকে নদীর জলে ফেলে 
দিলে। 
মহুয়া চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো | রক্ষা করো, বাঁচাও, কিন্তু কে 
তার 3181| শোনে? 
সেই নৌকোর মহাজনটি তখন মহুয়াকে গিয়ে বললে, “আমি 


মহুয়া ১৫ 


তোমায় বিয়ে করবো কলে দেশে নিয়ে যাচ্ছি--তোমার কোন আপত্তি 
আছে?” 

মহুয়া তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, সেই দলের সর্দার এবং 
তাঁর কাছে কান্নাকাটি করা বৃথা । তাই সে ঘাড় নেড়ে জানালে “না, 
কোন আপত্তি নেই।৮ কিন্তু মনে মনে সে চিন্তা করতে লাগলে কেমন 
ক’রে সে এই দুরৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। 

এদিফে মহুয়ার কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে মহাজনটির মনে আর 
fS ধরে না। 

মহুয়াকে গিয়ে সে বলে, “আজ ভারী আনন্দের দিন_তুমি নিজ 
হাতে পান সেজে আমাদের সকলকে খাওয়াও 1” 

পানের কথা বল্তেই চট. ক'রে মহুয়ার মাথায় একটা মতলব 
খেলে গেল। তার চুলের মধ্যে তক্ষকের বিষ লুকানো گا‎ সে 
করলে কি চুনের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পান সাজলে এবং তাদের" 
প্রত্যেককে নিজে হাতে ক’রে এক-একটা খেতে দিলে! 

মাঝিমাল্লা, লোকজন নৌকোয় যে যেখানে ছিল সবাই সেই পান 
খেয়ে ঢলে পড়তে লাগল এবং দেখতে দেখতে মুখ দিয়ে গেঁজো উঠে 
সবাই মরে গেল। 

তখন মহুয়া সেই মৃতদেহগুলোকে একে একে নদীর মধ্যে ফেলে 
দিয়ে নিজে নৌকো বাইতে বাইতে পারে গিয়ে হাজির হ'লো। 

ওপরে উঠে মহুয়া দেখলে চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। 
কোথাও কোন পথঘাট বা লোকালয়ের 55 পর্যন্ত নেই! তখন সে 
একাকিনী কাদ্‌তে SCS সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যদি 
কোথাও কোন আশ্রয় মেলে এই আশায়! 

ক্ষিদেয় ভেষ্টায় ক্রমশ তার দেহ অবশ হ'য়ে আসে পা যেন আর 
চলে ali কোন্‌ দিকে যাবে? যেদিকে যায়-__সেদিকেই ঘন 7 
বন! একটু একটু করে সে যে গভীর থেকে আরো গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে গিয়ে পড়ছে বুঝতে পারে না। 

এইভাবে সমস্ত দিনটা তবু যাহোক কারে কাটলো । কিন্ত کہ‎ 


১৬ পূর্ববঙ্গের রূপকথা! 


অস্ত যেতেই মহুয়ার মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠলো | এখুনি অন্ধকার এসে 
সমস্ত বনভূমি আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্বে__তখন সেকি করবে। অন্ধকারে 
তখন কিছুই দেখা যাবে না। তাছাড়া বন্য জন্ত-জানোয়াররা তখন 
'বেরুবে। 


যেকোন উপায়ে হোক একটা আশ্রয়ের জন্য তখন মহুয়ার মন 
ব্যাকুল হয়ে উঠে। 

কিন্তু কোথায় আশ্রয়? পাগলের মত ছুটতে গিয়ে সে আরে! 
গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ঘনিয়ে 
আসে। অরণ্যের বুকে, বৃক্ষলতার ফাঁকে ফাকে শুধু কালো কালো 
চাপ চাপ অন্ধকার কোথা থেকে এসে জমতে থাকে বুঝতে পারে ۱ 

যে দিকে চায় কেবল অন্ধকার-ঘন কালো! আলকাতরার AT | 
মহুয়ার বুক for for করতে থাকে। সে আরো! we ত ঢুকৃতে লাগল 


অরণ্যের AT | এমন সময় যেন ভগবান তার প্রতি মুখ তুলে 
চাইলেন। 

সেই বনের মধ্যে সে একটা! ভাঙ্গা মন্দির দেখতে পেলে | 

তাড়াতাড়ি সেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েই আগে Teal দরজাটা 
বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর ক্লান্ত দেহটা নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। 
কিন্তু পা ছড়াতেই সে শিউরে উঠলো! কি যেন একট! জিনিস তাঁর 
পায়ে CORE! তাড়াতাড়ি উঠে বসে যা দেখলে তাতে তার দেহ 
হিম হয়ে গেল! 

পায়ের কাছে পড়ে আছে একট! মৃতদেহ এবং সেট! নদ্ের্টাদের | 
অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় All কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে 
তখনি সে চিনতে পারলে | 

মহুয়া ডুকরে কেঁদে উঠলো৷ এবং পাগলিনীর মত ধুলোয় পড়ে 
গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি তার কান্না 
থেমে যায়। উঠে বসে তখন ভাবতে লাগল কেমন ক'রে সেই 
মুতদেহট! এখানে এলো-_কে আন্লে তাকে? তাহলে নিশ্চয় কোন 
লোক এখানে আছে। 


মহুয়া ১৭. 


এই কথা সবে মনে ভাবছে এমন সময় ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে দরজায় শব্দ 
হ’লো। 

মহুয়া চম্‌কে উঠলো। আতঙ্কে তার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে 
উঠলো! একি! যা ভেবেছে তাই হলো! 

বন্তগম্ভীরকষ্ঠে কে তখন বল্লে, “দরজা খোল-_কোন ভয় ۴ 


কম্পিতপদে ও শঙ্কিতবক্ষে মহুয়া গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখে 
সাম্নে দাড়িয়ে এক জটাজুটধারী দীর্ঘদেহ সন্যাসী । তাকে“দেখে ভয়ে 
সে আড়ষ্ট হ'য়ে রইল--তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। 


ডি পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


শুধু ঠক্ঠক্‌ করে সারা দেহ তার কাপতে 5155 | 

“কে তুই ?” সন্ন্যাসী বল্লেন। 

ছিন্নলতার মত Sta পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে মহুয়া 85 
লাগল এবং একে একে সব কথা! তাকে খুলে FECA | 

×8. তখন বল্লেন, «কোন ভয় নেই__তোমার স্বামীকে আমিই 
জল থেকে তুলে এনে এখানে রেখেছি । সে এখনো মরেনি _অচৈতন্য 
হ'য়ে পড়ে আছে।” আমি নদীতে নাইতে গিয়েছিলুম, ওকে ভেসে 
যেতে দেখে তুলে এনেছি | 

“Rl তবে কি আবার বাচতে পারে?” মহুয়া কাদতে 
কীদ্‌তে প্রশ্ন করুলে | 

সম্্যাসী বল্লেন, *পারে। কিন্তু তাকে বাচালে তুমি আমায় 
কি পুরক্ধার দেবে ?” 

মহুয়া বললে, “আমার স্বামী জীবন পেলে আপনি যা চাইবেন 
_-আমার 398173438 আপনাকে দেবে ৮ 

সন্ন্যাসী তখন বন থেকে একট! গাছের পাতা তুলে এনে মহুয়ার 
হাতে দিয়ে বল্লেন, “যাও, নদী থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে এই পাতায় 
ক’রে জল তুলে নিয়ে এসো” 

Taal তৎক্ষণাৎ পাতায় ক'রে জল নিয়ে এলো সন্যাসী কি 
মন্ত্র পড়ে তাকে সেই জলটা! নদেরটাদের মুখে ঢেলে দিতে বল্লেন। 

FRA তাড়াতাড়ি নদেরটাদের মুখট। ফাক ক'রে সেই জল ঢেলে 
দিলে অমনি সঙ্গে ACH নদেরটাদ চোখ মেলে চাইল | 

আনন্দে মহুয়ার AMAA রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো | তখন 
গভীর শ্রদ্ধাভরে সে 787177 পায়ের ধুলে নিয়ে নিজের মাথায় আর 
নদেরটাদের মাথায় দিলে। 

সন্ন্যাসী কোন কথা না কলে সেই অন্ধকারে তৎক্ষণাৎ বনের মধ্যে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

এইভাবে আরো! তিন-চার দিন সেখানে কেটে গেল। মন্ুয়ার 
সেবায় AE ক্রমশই নদেরটাদ সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগলে! | 


মহুয়া > ১৯ 


হঠাৎ অবার একদিন ভোরে সেই সন্ন্যাসী সেখানে এসে হাজির 
হলেন | 

দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে মহুয়া ছুটে গিয়ে তাকে 
নমস্কার VACA । তখন সন্ন্যাসী মহুয়াকে আদেশ করলেন তার সঙ্গে 
আস্তে | 

মহুয়া কোন কথা al ৰ’লে ভার পিছু পিছু চলতে লাগলো | 
ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে তারা Hew 
লাগলো । শেষে এক জায়গায় হঠাৎ থম্‌কে দাড়িয়ে পড়ে সন্ন্যাসী 
বল্লেন, “মনে আছে তুমি প্রতিজ্ঞ করেছিলে আমি যা চাইবো তাই 
দেবে |” 

_শ্হ্যো আছে এবং চিরদিন থাক্বে। আদেশ করুন প্রভু কি 
করতে হবে |” 

তখন সন্যাসী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 
«তোমার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি_-আমি তোমায় বিয়ে কর্তে 
চাই!” 

তাড়াতাড়ি মহুয়! দুই কানে হাতচাপা দিয়ে UT, “ছিঃ ت5ا‎ ও- 
কথা শুন্লে যে পাপ TCT এক স্বামী থাকৃতে لہ‎ বিবাহ 
হয় না। আপনি সন্গ্যাসী সবই তো জানেন। আপনি এ ছাড়া অন্ত 
কিছু আমায় আদেশ করুন ৷” 

রাগে সন্ধ্যানীর চোখ ছুটে ছলে উঠলো। TFS গম্ভীর কণ্ঠে 
তিনি বললেন, “মাত্র ছু'দিন সময় দিলুম--এর মধ্যে ভেবে আমার 
কথার উত্তর দেওয়া চাই। এ ছাড়া অন্য কিছু প্রতিদান আমি তোমার 
কাছ থেকে চাই ay 1” 

চিন্তিতমুখে মন্ুয়৷ ফিরে এলো মন্দিরে। সমস্ত দিন ধারে সে 
ভাবতে লাগল কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় এই সম্্যাসীর হাত CCF | 

শেষে তার মাথায় একট! মতলব এসে গেল | সেইদিন গভীর রাত্রে 
সে নদেরটাদের রুগ্ন দেহটাকে কাধে ফেলে চুপিচুপি পালিয়ে গেল 
সেই বন ছেড়ে। 


২০ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


দু'পা করে যায়, আবার পিছন ফিরে তাকায়_এইভাবে মহুয়া 
চল্‌তে লাগল ভয়ে ভয়ে অতি সন্তৰ্পণে fe জানি যদি সেই 
সন্গ্যাসীর সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যায়! 


এমনি করে অনাহারে, অনিদ্রায়, দশদিন ধরে ক্রমাগত চল্তে. 


চল্তে শেষে তারা একটা খুব নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছলো ١ 
এই চারিদিকে পাহাড় ঘের! অতি নির্জন স্থানটি ও প্রচুর ফল- 
" ফুলের গাছ দেখতে পেয়ে তখন তারই মধ্যে তারা লুকিয়ে রইলো | 
দেখতে দেখতে গাছের ফল খেয়ে এবং বনের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে 
নদেরটাদের দেহ এখন YH হ'য়ে উঠলে! যে মহুয়ার সঙ্গে সে লুকোচুরি 
খেলে, গাছে গাছে ওঠানাম! করে, ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। তারা 
দু'জনে মনের WA দিন কাটাতে লাগল সেই বনের মধ্যে | 
এইভাবে ছ'মাস কেটে গেল | 
এইবার নদেরটাদ মহুয়াকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন স্থির 
করলেন। 
এমন সময় একদিন সেই বনে হঠাৎ একট! বেদের বাঁশী বেজে 
উঠলো । তাই শুনে ভয়ে মহুয়ার মুখ কালী হ’য়ে-গেল । 
এ যে সেই হুম্‌ড়ে| সর্দারের বাঁশী | 
ছুটে গিয়ে সে নদেরটাদকে বললে শিগগির পালিয়ে ۱ء‎ 
এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। তৎক্ষণাৎ তার! Yara পালাল সেই 
স্থান ছেড়ে। মহুয়া আর নদেরচাদ লুকিয়ে লুকিয়ে খুব সাবধানে 
বনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে যাতে ন! কেউ দেখতে ATA | 
কিন্ত হায়! বেশীদূর আর তাদের যেতে ۱ 
QUO] সর্দার তার দলবল নিয়ে সেখানে যে লুকিয়েছিল Stat 
বুঝতে পারেনি । হুড়মুড় করে এসে চারিদিক থেকে তারা৷ একেবারে 
ঘিরে ফেল্লে তাদের দু'জনকে । 
মহুয়! মাথা নিচু ক'রে দাড়িয়ে রইল। 
একখানা বিষ-মাখানো ছোরা হাতে ক'রে হুমূড়ো সর্দার এবার 
এগিয়ে এলো এবং মহুয়ার হাতে সেখান! গু'জে দিয়ে বল্‌লে, “এখনে! 


FETT ےراچ ورای‎ as 


২১ 


সময় আছে--যদি ভাল “2 তো এই "ছোরাখান। 0 See 
বসিয়ে'দে। আমি "সুজনের tw cota বিয়ে দৈবোয সব ঠিক করে 
রেখেছি-_-তোর কোন চিন্তা নেই। স্বজন আমার اتوج‎ 
বাতি ওঁ গোট 1 টা 68ھ‎ uly 

নহয়৷ কোন কথা না বলে” ছোরাখানা! نی‎ সর্দারের? ae 
থেকে নিই চক্টের। নিমৈষে 'নিজের' বুকে' বসিয়ে দিয়ে ain 
মহুয়ী একজন ছীড়াঁ দ্বিতীয়'কোন হবে, atm বল্তে 'পীর্বে না 
তার চেয়ে মৃত্যু তার কাছে 'অনেঁক' ভাল? * ৮15 ৯ টি শি ہ‎ 

সঙ্গে সঙ্গে 5 ই এলো আর সারা দেহ কঠিন ও 
হিম হ'য়ে গেল | | 

তখন হুম্‌ড়ো সানে: সমস্ত রোষ দিয়ে সজলে নদেরটাদের 
ওপর | ই 

তারা mir তখন নদেরটাদ্ক | RE, a লাঠিসোটা 
যে যা পারলে WIR CE © wr 2 ce ক্লে Yeon | 
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২৪ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 
করতে, দেখবে Al হারিয়েছ আবার সব ফিরে আস্বে ٣ 


সদাগর বললে, “কিন্ত কি নিয়ে বাণিজ্য করবো? আমার যে 
কিছু মূলধন নেই।” 


শুকপাখী سای‎ “তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে ওইটে নিয়ে 
গিয়ে বাজারে বিক্রী করে! না, তাহলেই তো অনেক টাকা পাবে। 
তা দিয়ে তোমার ভাঙা নৌকো মেরামত ক'রে নিয়ে সোজা 5 
যাও। দেখবে সেখানে বাণিজ্য ক'রে এক বছরে যা রোজগার ۴ 
বারো বছর ধ'রেও তা খেয়ে ফুরোতে পারবে না৷” 


ওগো পাখী, আমায় বলে দাও, কি করলে আমার দুঃখ ঘুচবে? 
এই কথা শুনে ধনেশ্বরের বুকে যেন নতুন বল ফিরে এলো।। সে 
আর এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে فی‎ গেল শহরে। সত্যি সেখানে 
আংটিটা তখনি সে বিক্রী ক'রে অনেক টাকা পেলে। তারপর 
সেই টাকা দিয়ে ভাঙা নৌকোটা মেরামত ক'রে নিয়ে ব্যবসা করতে 
চললে! পুবদেশে। 


মহুয়া ২১ 


সময় আছে--যদি ভাল চাস্‌ তো এই ছোরাখানা নদেরটাদের বুকে 
বসিয়ে দে। আমি সুজনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, সব ঠিক করে 
রেখেছি-_তোর কোন চিন্তা নেই। স্বজন আমার শিষ্য_আমার 
স্বজাতি ও স্বগোত্র |” 

মহুয়া কোন কথা না ক'লে ছোরাখান! হুম্‌ড়ো সর্দারের হাত" 
থেকে নিয়েই চক্ষের নিমেষে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে বললে” 
মহুয়া একজন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষকে স্বামী বল্‌তে পার্বে না 
তার চেয়ে মৃত্যু তার কাছে অনেক ভাল | 

সঙ্গে সঙ্গে মহুয়ার কথা জড়িয়ে এলো আর সারা দেহ কঠিন ও 
হিম হ'য়ে গেল। { 

তখন হুম্ড়ো সর্দারের সমস্ত রোষ গিয়ে পড়লে! নদেরটাদের 
ওপর। ۱ 

তারা সবাই মিলে তখন নদের্টাদকে ঘিরে ধরে লাঠিসোটা 
যে যা পারলে তাই দিয়ে তাকে ঠেডিয়ে মেরে ফেলে দিলে | 


২৪ পূর্ববঙ্গের AE 
করতে, EAA RIS আবার, স্র FA ALAS سے‎ ? গা" 
= AMS রহ কিন রি ATA, UY 6ہ‎ 
EGS <a 1% تا اہ مر در ہی ںہ‎ 
শুকপাখী বল্লে, “তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে-ওইটে (নিয়ে 
* গিয়ে বাড়ে FA disk তাহলেই ام‎ অনেক! টাকা کاب‎ 
তা کت‎ ভা নৌ | মেরামত, ক'রে, নিয়ে, caret. টলে 
(9 7 [×م‎ 5 করে একবার 1778 
বারো বছর ধ'রেও তা খেয়ে বিটি ملا‎ neon 


0 


ওগো পাখী, আমায় বলে দাও, কি করলে আমার দুঃখ ঘুচবে? 
এই কথা শুনে ধনেশ্বরের বুকে যেন নতুন বল ফিরে এলে! । সে 
আর এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে চলে গেল শহরে। সত্যি সেখানে 
আংটিটা তখনি সে বিক্রী ক'রে অনেক টাকা পেলে। তারপর 
সেই টাকা দিয়ে ভাঙা নৌকোটা! মেরামত ক'রে নিয়ে ব্যবসা করতে 
চললো পুবদেশে। 


Se‏ 7ی83 
»শুকালীবী/যেমন বলেছে সেইঈত সদীগর চললৈ|। es ٥7‏ 
বউ Sy fee তাঁর যেন পথ A 'চেদা-জানা E AI‏ 
ফিছু RE Gites Sea ARA মরে 8+‏ 
او তাই আবার প্রচুর অর্থ উপার্জন কর্তে লাগল | ছি) নল‏ 
আবার ধনদৌর্ত উপচে পড়লে "তীর “ঘরে‏ موچ ٭ 
হীতীঘোড়৷) দোকঞমর? জবার হ’লো টিপার 4‏ 
জবার ঈর্মীলো ঘর [চিত 1 2۶ i‏ ۷ 77۳۰ 
অভাব ঘুচলো। এইবার সঁদাগৱরৈর’ মনে জীগির্ল * IE‏ 
BMS Lb‏ ربج বিয়ের চিন্তা ।5 1 হাব IPPs PTH‏ 
তখন আবাঁর UTE ধনের উঁকপাখাঁন্কে দজিজ্ঞাসী sata, গো‏ ”1 
ধলা আনার নৈয়ে aca PR HEAT সে হে এগার পেরিয়ে‏ ۳د 
বাদী পলো । « qai কোনকিছু এধনো স্থির হইলো 7‏ 
GH Sette, ahs, তোঁমার'স EERE Tes "এ‏ 
দুর হি Git নেক Ca OO ফজিলরেখীর REP a‏ 
নী রেখে এখুনি 87 দিয়ে‏ سنہ রা স্বামীর সঙ্গে, তাই তাক‏ 
এসো ৮ ۲:۳‏ 
HAN PRR চি কথা GA HART তৈউাভেউ কারে‏ کی ০৪‏ 
কাদতে লাগলে সী য়ে এনা দোনীয BREE,‏ 
FEE ROOT ۶ হয় কেমন কৱৈ প্রমিস Ha স্বানীর‏ 
কর্তৈ'লীগলো”‏ ۲۸ہ ۷۱+ সঙ্গে তার বিয়ে দেবো! ? এই‏ 
কিন্ত শুকপীথীর কথা 5 হবার নয় Mapa বলে “গৈছেন।‏ 
ঘাটে 5773 ' একদিন 'সদাগর' কাঁজলরেখীকে 7‏ کن 
“চলো মা, আজ আমরা বাপ-বেটাতে বাণিজ্য কর্তে যাই” | PER‏ 
পিডাঁর সঙ্গৈ বহস্থানে' গিয়েছিল |‏ ا کو rE এরআগে‏ 
৪০‏ "گب তাই সরলমনে সেজেগুজে সে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে‏ 
লন "বহুদূর‏ و و a ee‏ یپ পিল‏ / 
۲٤77ء যাবার পর‏ 
BORE নিয়ে E AAR 1011۰٦‏ وت গা‏ 


8০৪১, ৬১ ৬ & 


0 
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পূর্ববঙ্গের রূপকথা‏ تاذ 
চীৎকার ক'রে উঠলো, “বারা, বাবা, আমার বড় ভয় করছে! তুমি‏ 
শিগগির এসো। একটা মড়া এখানে পড়ে আছে, তার সার! দেহে‏ 
টিপ‏ یج ছু'চ বেঁধা। আর. তার মাথার কাছে একটা পিদিম‏ 
টিপ ক’রে।”‏ 

সদাগর তখন বল্লে, “ও মড়া নয় মা, ও তোর স্বামী। ওকে 
দেখে ভয় করিস্‌ না। তোর কপালে এই দুঃখ লেখা আছে, তা আমি 
কি করবো বল? শুকপাখী একদিন আমাকে এই কথাই বলেছিল, 
এখন তা হাতে হাতে ফলে গেল দেখছি 1” 

এই ক'লে সে আবার বল্লে, “ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে জীবিত 
স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। তাই ওই মরা যুবকটির সঙ্গে আজ 
তোর বিয়ে হ’লে|। بک‎ চন্দ্র, বনের দেবতাকে সাক্ষী ক'রে আমি 
আজ ওর-ই হাতে তোকে সমর্পণ ক'রে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি। 
যদি একমনে, একপ্রাণে তাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারিস্‌ তবে 
নিশ্চয়ই একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন-_ওই মরা স্বামীই আবার 
বেঁচে উঠবে । আমার কথা মিথ্যে হ’বে না। এ তোর বাবার 
আশীৰাদ মা > : 

এই বল্‌তে বল্তে বাপও যত Hes থাকে মেয়ে তার eg 
কাদে। ছু'জনের কেউ কারো মুখ আর দেখতে পেলে না। অবশেষে 
সদাগর একাই ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল। আর তার মেয়ে একাকিনী 
বন্দিনী হ'য়ে রইল সেই বদ্ধদ্বার মন্দিরে | 

অগত্যা সেই মৃত যুবকটির মাথার কাছে ব’সে কমে কাজলরেখা 
কাদূতে লাগল। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায় তবু সে কাম 
থামে না। 


এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ তার মনে হলো দরজায় 
একটা কিসের শব্দ হ'লে | 


কাজলরেখা ONCE উঠে সামনে চাইতেই দেখলে দ্বার Bays আর 
দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সঙ্গ্যাসী সেখানে দাড়িয়ে আছেন। 


যে বন্ধ দোরটা খোল.বার জন্য তারা বাপ-বেটীতে কত মাথা 


কাজলরেখা ২৫ 

শুক পাখী যেমন বলেছে সেইমত সদাগর চললো। এক দিন সে 
বড় ব্যবসায়ী ছিল, তার যেমন পথঘাট সব চেনা-জানা তেমনি ব্যবসাও 
কিছু অজানা নয়। বাণিজ্য ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সাধু ধনেশ্বর 
তাই আবার প্রচুর অর্থ উপার্জন FACS লাগল | 

দেখতে দেখতে আবার ধনদৌলত উপচে পড়লো তার Wal 
হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, বাড়ীঘর, আবার সব হ'লো। আবার BW 
আবার শাস্তি, আবার লক্ষ্মী এলো ঘরে! 

অভাব ঘুচলো'। এইবার সদাগরের মনে জাগল কাজলরেখার 
বিয়ের চিন্তা | 

তখন আবার একদিন ধনেশ্বর শুকপাখীকে জিজ্ঞাসা করলে, “ওগো 
পাখী, বলো আমার মেয়ের কবে বিয়ে হবে? সে যে এগারো পেরিয়ে 
বারোয় পড়লো । অথচ বিয়ের কোন কিছুই এখনো স্থির হ'লো না।” 

শুকপাথী বল্লে, “সদাগর, তোমার সব দুঃখ দূর হ'য়েছে কিন্ত এ 
BWA দূর হ'তে এখনো অনেক দেরী। কাজলরেখার বিয়ে হবে এক 
মরা স্বামীর সঙ্গে, তাই তাকে আর ঘরে না রেখে এখুনি বনবাস দিয়ে 
এসো” 

এটা, মরা স্বামী | এই নিষ্ঠুর কথা শুনে সদাগর ভেউ ভেউ ক'রে 
ج٭‎ লাগলো । “একমাত্র মেয়ে, এমন সোনার প্রতিমা_-তাকে 
বিসর্জন দিতে হবে । বাপ হ'য়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে মরা স্বামীর 
সঙ্গে তার বিয়ে দেবো ! এই ব'লে সে অনুশোচন! কর্তে লাগলো! | 

কিন্তু শুকপাখীর কথা মিথ্যা হবার নয়। সন্ল্যাসী বলে গেছেন। 
তাই ঘাটে ডিঙি সাজিয়ে একদিন সদাগর কাজলরেখাকে TUT 
“চলে! মা, আজ আমরা বাপ-বেটীতে বাণিজ্য করতে যাই।” 

কাজলরেখা এর আগে বছবার পিতার সঙ্গে বহুস্থানে গিয়েছিল | 
তাই সরলমনে সেজেগুজে সে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো | 

পালে হাওয়া লেগে ডিঙি ছুট্‌লো শন্‌ শন্‌ ক'রে। ٤5 
যাবার পর নৌকোটা গিয়ে ভিড়লো একটা জঙ্গলের ধারে। 

ধনেশ্বর কন্যাকে নিয়ে তখন সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুক্লো। পথ 


২৮ چ- کر‎ FATA 
চীৎকার, ক'রে উঠলো, “বারা, বারা আমার বড়. ca FAG! তুমি 
শিগগির এসে! । = একটা زم‎ SNA. পুড়ে Ra OF সার দেহে 
آ8‎ ধা কত রুমার, . কাছে ert ff, জলুছে دق‎ 

۱ টিপ ক'রে।” 


pS tte ই চাল FE‏ مشیر ود رو سوہ 
amin তখন CA,“ Î নয়. TL, তোর, স্থামী।. ওকে‏ 
ভয় +67 ah. তোর (পালে ই BASAL আছে, SAA‏ 
করবো বল ? OFAN একদিন TLE এই, কথাই, বলেছিল,‏ 3 
এখনত তাতে গে ফলে গেলে 7 11: 11 re‏ 
এই ব’ লে সে আবার বল্‌লে, “ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, যে জীবিত‏ 
তোর বিয়ে হয় S12 ওই. sal FÊ, TE, আজ‏ بت স্বামীর‏ 
চন্প, বনের দেবতাকে, AAI ক'রে আমি‏ کہ ۱ Cala, বিয়ে, হ’লে!‏ 
fife‏ ا Ae‏ وک 5 আজ. এরই হাতে ¢ তোকে A,‏ 
GP তবে‏ جع যদি একমনে, একপ্রাণে তাঁকে, স্বামী, বলে গ্রহণ‏ 
[নশ্চয়ই একদিন ভগবান .মুখ তুলে ora 2 male 'আ্বাবুর‏ 


TJ رو‎ 


বেচে উঠবে। আমার, কথ! মিথ্যে হ’বে না : এ. তোর. বারার 
আশীর্বাদ মা» 


এই বল্তে 77 বাপুও যত কীদূতে, থাকে মেয়ে, তার, 7۲ es 
কাদে |. দু'জনের, কেউ কারো মুখ আর দেখতে পেলে, না ik E 


মুদাগর একাই 2211 বাড়ী বরে গেল আর তার মেয়ে একাবিনী 
বন্দিনী, হয়ে রইল সেই বদ্ধদ্বার মন্দিরে 1 


FTES‏ ور yy aE)‏ ندم 
অগত্যা সেই মৃত যুবকটর মাথার কাছে রসে বাসে ۴1‏ , 


e লা লাগল।, চোখের, জলে তার বুক জে, যায়, AG ant 
থামে না। ہے‎ Pirate cote সি 
এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর্‌ 5 তার ম মনে! ৷ হলো দরজায় 
একটা বি কিসের শব হ’লে! |... সপ, বহি 
কাজল্রেখা চ্ম্‌কে | উঠে সামনে চাইতেই দেখলে 3 چو‎ আর 
2 qaq এক Sap | সেখানে দাড়িয়ে আছেন 


Jee | 


aw are Cla জু 0৮ কু মাথা 


কণা PE EE . # 
ت۳‎ করেছে কেৰুলমাত্র স্যর হাতের Sas, FEN 


খুলে গে ¥ {Poe SOM সি PB ور‎ 
- ]کم اج رھ‎ BIA, fps? وو‎ 
কোন 96 জানেন। ই ACH হয়তো এখনি 21 
বাচিয়ে দিতে পারেন। i sea 7 ج3ت‎ SPN ও و رجومر جع‎ CBE 

তাই সে (কাদতে কাদূতে, তার পায়ে আছড়ে পড়লে! | তারপর 


বানা)‏ ام وچ 


Gia সেই স্বামীকে বাচিয়ে দেবার জন্য অনেক, SHEE: 88 করতে 


লাগলো | 7 জা: 
"RIP নল 2 
কাজলরেখার কান্নায়, সঙ্গীর a. দয়] হ'লে] ہا‎ FAAS 
ےت‎ তিনি ہر وی ے 47178 جج‎ 


তখন পায়ের ওপর থেকে তার শীলা ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে 


দেহ থেকে আগে একটা কটা ক'রে সব ছু "চলোঁ তুই? তুলে ا عو‎ 
ا0اک3‎ করে এসেশুধু চোখের পাতা দু'টো খুলে,'আমি এই. যে 
গাছের পাতা দিয়ে যাঁচ্ছি তার SH ঢেলে fala, Ved )আবারা"সৈ 
বেঁচে উঠবে ৷ رر‎ 
نی ہی و‎ কর্ীটততোকে mada ক'রে দিই__“মা তোর কপালে 
প্মনের-্ঃখ*আছে+-কাজেই তাড়াতাড়ি সেটা Voce انت‎ করিস্‌ 
at যতদিন না আকার শুকপাখী অনুমতিদেবে-ততদিম“তুই ॥স্বামীর 
কাছে নিজের পরিচয় দিবি না । যত ছুঃখেই গড়িসনাণকৈন “কখনো 
کاچ‎ SHS Ma যে تو‎ তার By Saale আমারাঞ্ই কথা 
অবহেলা ক'রে নিজের পরিচয়;দিস্‌; তরে যেদিন তাক, বলবি «সইদিন 
নই FRYER, Aa سرچ جا‎ উ ৯ তার) TY 

এই কণা! ব'লে কতকগুলো MTA MSM AAAS FAA 
সন্ন্যাসী তখমি CBRL গেলেন bse HY PIT 5 
vo دج ود‎ IATA FEA × 
کچ‎ বলো সুডুরাজ্রুমারের দেহ থেকে; e جس ر‎ FETE 


৩২ : পূর্ববঙ্গের রূপকথা 
অমঙ্জলের আশঙ্কায় কাপতে লাগল তার বুকট]। 

এদিকে মেয়েটি করুলে কি-মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি সেই 
পাতাগুলো! 4188 এবং মৃতদেহের দু'চোখ থেকে ছু'চ দু'টো খুলে 
‘ফেলে সেই রস তার দু'চোখে ঢেলে দিলে | 

মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ জীবিত হ'য়ে উঠলো | 

সুন্দর দিব্যকান্তি রা্জকুমারকে দেখে মেয়েটি বল্‌লে, “কুমার, 
আমায় বিয়ে করে৷ ۳ 

রাজকুমার বললে, “তুমি আমার জীবন 8٥۲1۱۱ আমি 
ধর্মসাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা safe তোমায় বিয়ে কর্বো। আজ থেকে 
তুমি আমার ধর্মপত্বী-গৃহলক্ষ্মী ” 


মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন_-এমন কি বংশের কথা৷ পর্যন্ত রাজকুমার 
কাকনদাসীকে জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু তার প্রাণদাত্রী কলে তাকে 
‘বিয়ে কর্বার প্রতিজ্ঞা FIT | 

এমন সময় স্নান ক'রে কাজলরেখা সেখানে ফিরে এলে! এবং 
মন্দিরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠলো! দেখলে তার স্বামী বেঁচে 
উঠেছে। 

কাজলরেখার অসাধারণ রূপ দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হ'য়ে গেল। 


রাজকুমারের এ রকম অবস্থা দেখে নকলরানী কাকনদানী ভয় 

পেয়ে তাড়াতাড়ি লে উঠলে!--“ও অন্য কেউ নয়, ও আমাদের ঝি 
ওর নাম কাজলরেখা |” 

আসলরানী কাজলরেখার কাছ থেকে কোন জবাব Al পেয়ে 
রাজপুত্র তাকে দাসী ঝলেই মেনে ۰۰۱ 

এদিকে দেবতার বরে রাজকুমারের একে একে সমস্ত কথা মনে 
পড়তে লাগল | কোথায় তাদের দেশ_-কে তার বাপ, কে তার মা, 
কেনই বা সে এখন এখানে--সব মনে প'ড়ে গেল। 


তখন রাজকুমার আর কালবিলম্ব না ক'রে রানীকে ও দাসীকে 
নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেল। বাপ-মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের 


কাজলরেখা ২৯ 


খোড়াখুড়ি করেছে কেবলমাত্র 5د‎ হাতের ছোঁয়ায় নিমেষে তা 
খুলে গেল! 
বিস্মিত, হতচকিত কাজলরেখা ! ভাবলে, নিশ্চয়ই এ সন্ন্যাসী 
কোন TIR জানেন। ইচ্ছা করলে হয়তো এখুনি তাঁর মরাস্বামীকে 
বাঁচিয়ে দিতে পারেন। 
তাই সে Sew কাদতে তার পায়ে আছড়ে পড়লো । তারপর 
ভার সেই মরাম্বামীকে বাচিয়ে দেবার জন্য অনেক অস্ুনয়-বিনয় কর্তে 
লাগলো | 
কাজলরেখার কান্নায় সন্গ্যাসীর মনে দয়া হলো! তার প্রতি 
প্রসন্ন হ'লেন তিনি। 
তখন পায়ের ওপর থেকে তার মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে 
তিনি বললেন, “মা, তুই কীদিস্‌ না_তোর কোন ভয় নেই। এই 
মৃত যুবকটি এক রাজপুন্তর--আমি তাকে এখানে এনে রেখেছি | ওর 
দেহ থেকে আগে একটা একটা ক'রে সব ছু'চগুলো তুই তুলে ফেল,। 
তারপর স্নান ক'রে এসে শুধু চোখের পাতা ছু'টো খুলে, আমি এই যে 
গাছের পাতা দিয়ে যাচ্ছি তার রস ঢেলে দিবি, তাহ'লেই আবার সে 
বেঁচে উঠবে |” 
কিন্ত একটা কথা, তোকে সাবধান ক'রে দিই-_“মা তোর কপালে 
অনেক দুঃখ আছে-_কাজেই তাড়াতাড়ি সেটা খণ্ডনের চেষ্টা করিস্‌ 
all যতদিন না আবার শুকপাখী অনুমতি দেবে ততদিন তুই স্বামীর 
কাছে নিজের পরিচয় দিবি না। যত ছুঃখেই পড়িসনা কেন কখনো 
তাকে জান্তে দিবি না যে তুই তার স্ত্রী! আর যদি আমার এই কথা 
অবহেলা ক'রে নিজের পরিচয় 57 তবে যেদিন তাঁকে বলবি সেইদিন 
-ই তুই বিধবা হবি, স্মরণ থাকে ”7ھ‎ 
এই কথা বলে কতকগুলো গাছের পাতা কাজলরেখার হাতে দিয়ে 
সন্ন্যাসী তখমি কোথায় চলে গেলেন। 
তখন সন্ধ্যাসীর কথামত কাজলরেখা একটি একটি ক'রে ছু'চ 
তুলতে বসলে! মৃত রাজকুমারের দেহ থেকে। 


ঙ ف‎ 8 

Sie আমীর وی۷۸۹ 1ء‎ FT 
এদিকে মেয়েটি করুলে কি-_মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তাডাঁজীডি GR 

সীভীখলো Hla এব মৃতদেহের FO থেকে "ee 5ت‎ খুলে 

ফলে সেইন্দস شف لح بت‎ TTT 
হবিজ GAS ۶ 7 0 
ama দিব্টকীন্তি 

জা নর 


grant 2ھ‎ “তুমি আমার চি দিয়েছো, "আমি 


দা রী ا‎ লা BPN ۹ 


Fî any 


TO Hy 


মাৰাপ, আত্মীয় স্বজন এমন কিব বংশের ব কথা, পর্যন্ত রাজকুমার 


ভা শশা ও rp 2 
eae e! বর্লেনা। শুধু তাৰু পা পাত্রী ব'লে তাকে 
10 Tp: FT eee پر‎ 
বিয়ে কর্বার প্রতিজ্ঞা করুলে। 7 
TY) IL 7۲ E 10077 উহ TMP? TH 


y এমুন সময় RIST AEN "স্থানে, ফিরে এলে! এবং 


an, বেঁচে‏ 5ھ ھک ہا BO‏ عو سے 
উঠেছে। TERT ক‏ 


91 ۸ _অম্নাধার রূপ, দেখে ব্রাজপুতু 3S, হ'য়ে গেল। 
চান 2 রকম, SE AMEN 42,21 
(AR SiH: উঠলেন وروگ‎ কেউ নয়,:ও আমাদের 8٢ 
GAMA” oyna gee حر ہے ور(‎ জট 7. 
yer আসলারানী 'কাজলারেখার ক্লাছ থেকে) CBE জবাবাদনা পেয়ে 
রাজপুত্র তাকে দাসী AoE CREA Ra wT 7) FT 

এদিকে দেবতার বরে রাজকুমার একে একে সমস্ত কথা মনে 
POTS লাগল ॥দা€কাঁথায় তাদেরযাদেল+প্কেকতার বাপি) কে তার মা, 
কেনই বা সে এখন এখানে__সব 70۶) ۶ 
۱ ওখন রাজকুমার আর ۷۹۸55 নাকে 1877 ও e 
নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেল )রাপ-মার AO MPR Ve 785 


558(1 xp 


SEARLS রে একে BAB SAILS APA AM 
তখন তাদের হারানিধিকে পেয়ে খুব-আনাদ-করতে FN SAC 
খুব ধুমধাম পড়ে গেল, |) 3775 .جرح‎ চালা 
سے‎ ক্রিছদ্রিন'পরে বাপ্রচম اج‎ গেলে রাজপুত্র قرو‎ 
হ'লে” ATA SAID কথামত, MRAM BF ক্লাজ 
করতে থাকে। বাসন মাজে, ঘর ঝাট দেয়, জল তোলে: দিনরাত 
ARAMA POI HA! “কিন্ত এত,ক'রেও সে ভর মন পায় 
না. ××. CL, Boor দেখতে HICK নাচ ARENA 
দেয় এবং ACE PINEAL Ay ARF দিয়ে PP ویر‎ 
সদাসর্বদা সে চোখে চোখে EEN ক্রাজুলরোকে লা গদাম 
কিন্তু রাজকুমারের HEA AMR রাড়তে, AAG. ,,, যতই 
13۳۳۳۷٣۳ TIGA, YOR LA HIT eer, 
SIS AY, AGA 1G Cla IIT ورکے ۷ہ‎ 
লাগল, কিছুতেই যে TP AIS. পারা: PMR CPT BRACE 
মেয়ে, পরিচয় গোপন ক'রে MGR! ss ভ' 35 [৮ 7 জাল জামাত 
APRA: Mel রকয়, FA -ঘুরিয়ে ফিরিয়ে TS 
জিজ্ঞাসা করে YF USER, 587 মি। CAA? اہ‎ 
দেয় না। তখন সে ভেবে আকুল হয়, কে এই 5277887. = 
ور‎ ব'লে ছিলোচ স্বামী WA APR, ETRE মত 
বিধির! TULA FIG 55۷۵اج‎ আনে জলন্ত FTE লেখা 
FREI CLAS SALA সেও যে রাকুকুমারকে ۶۹۱5۳۶7 
Ah ।এইভাবে OY ILE HAT he HG তার RACER 
লিখন, কে খগ্ডাবে? i RE FR FT 7 
= এদিকে AFET TAT E RT 
তত REE PIN |) TRE, যে hE লিয়ে! 
তার চাল্পুচুলন, FI, THEFT FIR FA CAAA. EN 
ঠেকতে লাগল ! তার মধ্যে যেন কোন রুচি নেই, কোন PAY 


বোধ নেই। রাজরানীর সম্পূর্ণ IRA, 50ھ‎ 3: Ay হতে 


৩৬ ৃ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


কাজলরেখা মন্ত্রীকে এমন যুক্তি দিলে যে তাতে ٭‎ অল্পদিনের 
মধ্যে রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে CNA | 
কাজলরেখার নামে তথন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। 
রাজকুমার দেশভ্রমণ থেকে ফিরে আস্তেই. মন্ত্রী চুপিচুপি তাকে 
সেই সব কথা জানালে । আর এছাড়াও অন্ত উপায়ে তাঁদের পরীক্ষা 
কর্বার মতলব দিলে | 
মন্ত্রী বল্‌্লে, “পর পর দু'দিন কয়েকজন বদ্ু-ান্ধবকে নিমন্ত্রণ 
ক'রে খাওয়ানো যাক। আর সেই রান্নার ভার একদিন পড়ুক 
কাজলরেখায় ওপর-_-একদিন পড়ুক নকলরানীর ওপর ৷” 
রাজকুমার মন্ত্রীর কথামতই কাজ করলে | 
প্রথম দিন TEA ভার পড়লো। নকলরানীর ওপর | 
রাজকুমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসলো। নকলরানী তাদের 
পাতে পরিবেষণ করুলো-_-কড়াইয়ের ডাল, কচুর শাকের তরকারী 
আর তেঁতুলের অন্বল। বদ্ধু-বান্ধবদের সাম্‌নে এই সব খাবার দেখে 
রাজকুমার লজ্জায় মাথা হেট ক'রে রইলে।। 
দ্বিতীয় দিন ভোরবেল। স্নান ক'রে এসে কাজলরেখ! রান্নাঘরে 
ঢুকলো । অনেক বেলা পর্যন্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট Tou পাক ক'রে 
ঘর ভরিরে দিলে সে। 
সরু চালের ভাত, ভাল ভাল মাছের কালিয়া, পোলাও, পিঠে 
পায়েস, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানা রকম খাবার সোনার থালায় 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্প ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাজকুমার ও তার বন্ধুদের 
খেতে দিলে ۱ তাঁরা সবাই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হ'য়ে খেয়ে Bacal | কারো 
পাতে কিছু পড়ে রইল Al | 
তারপর খাওয়া শেষ হ'তেই কাজলরেখা সোনার পাত্র ক'রে 
তাদের হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিলে এবং কেয়াখয়ের-দেওয়া সুগন্ধ 
পান সেজে খেতে দিলে। খুশীতে রাজকুমারের মুখ উজ্জল হ'য়ে 
উঠলো! | 
কিন্তু পরীক্ষা এতেও শেষ হ’লো না। 


কাজলরেখা . we: 


প্রণাম কর্লো এবং একে একে সমস্ত ঘটনা LS লাগল। বাপ-মা' 
তখন তাদের হারানিধিকে পেয়ে খুব আনন্দ কর্‌তে লাগল এবং রাজ্যে 
খুব ধুমধাম পড়ে গেল ۱ 

এর কিছুদিন পরে বাপ-মা মারা গেলে রাজপুত্র নিজেই রাজা 
হ'লো। তখন নকলরানী কাকনদাসীর কথামত কাজলরেখা সব কাজ 
٭٭‎ থাকে । বাসন মাজে, ঘর TT দেয়, জল .তোলে, দিনরাত 
নকলরানীর সেবা-শুশীষা করে। কিন্ত এত ক'রেও সে তার মন পায় 
না। নকলরানী তাকে VOC দেখতে পারে না। অনবরত গালমন্দ 
দেয় এবং পাছে কাজলরেখা তার .পরিচয় দিয়ে ফেলে এই ভয়ে, 
সদাসর্বদা সে চোখে চোখে রাখতো কাজলরেখাকে। 

কিন্ত রাজকুমারের মনে ক্রমশই সন্দেহ বাড়তে লাগল। যতই, 
সে কাজলরেখাকে দেখতে লাগল, ততই তার চালচলন, ভাবভঙ্গী,, 
কথাবার্তা এবং সকলের ওপর তার অনন্যসাধারণ রূপ দেখে মনে হ'তে. 
লাগল, কিছুতেই সে দাসী হ’তে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ভদ্রঘরের, 
মেয়ে, পরিচয় গোপন ক'রে আছে। 

রাজকুমার নানা রকম ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজলরেখাকে. 
জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয়, কিন্ত কিছুতেই সে তার সঠিক পরিচয়: 
দেয় না। তখন সে ভেবে আকুল হয়, কে এই রহস্যময়ী নারী? 

AON বলেছিলেন, স্বামীকে আত্ম-পরিচয় দিলেই জন্মের মত 
বিধবা হবে। এই কথাটি কাজলরেখার মনে জলন্ত অক্ষরে লেখ! 
ছিল। তাই শত অনুরোধ সত্বেও সে রাজকুমারকে তার পরিচয় দিলে 
না। এইভাবে ছুঃখকষ্ট ভোগ করতে লাগল। এ-যে তার বরাতের, 
লিখন, কে খণ্ডাবে? 

এদিকে যত দিন যেতে লাগল নকলরানীর স্বভাব-চরিত্রে রাজকুমার 
তত বিরক্ত Vea উঠলো। হাজার হোক্‌, সে তো ছোট-ঘরের মেয়ে | 
তার চালচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সবই যেন কেমন বিসদৃশ 

লাগল! তার মধ্যে যেন কোন রুচি নেই, কোন শোভনতা- 

বোধ নেই। রাজরানীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে তাকে মনে হ'তে, 
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কাজলরেখা 


আবার কোজাগরী পুণিমার দিন রাত্রে রাজকুমার তাদের দু'জনকে 
আল্পনা দিতে বললে পুজোর জায়গায়। এবার সাবধান ক'রে দিয়ে 
বললে, “পূজে! দেখতে বহুলোক আসবে, কাজেই আল্পনা যেন যতদূর 
সম্ভব সুন্দর হয় |” 

নকলরানীর আল্পন! দেখে সবাই বললে, “বিস্রী”। কতকগুলো! 
কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, তেঁতুল পাতা, ধানের শিষ ছাড়া আর কিছুই 
সে জাকেনি। রাজকুমার ভারী চটে গেল। 

তারপর সবাই গেল কাজলরেখার আল্পনা দেখতে । তার হাতের 
সুন্দর কারুকার্য দেখে সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেল। কত সুন্দর দেব- 
দেবীর ছবি, কত মন্দির, কত পদ্মপাতা, রাজহাস, পাহাড়-পর্বত, নদীর 
তীর, ভাঙা মন্দিরের মাঝে শুয়ে আছে রাজপুত্র__তার CF ছু'চ- 
বেঁধা-কাজলরেখা একেছে। 

তখন রাজকুমার, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র__সবাই এবিষয়ে একমত হলো 
যে, কাজলরেখা নিশ্চয়ই কোন ভদ্্রবংশের মেয়ে _পরিচয় গোপন ক'রে 
দাসী হয়ে আছে। 

এইভাবে দশ বছর কেটে গেল। 

এদিকে শুকপাখীর কাছে কাজলরেখা৷ রোজ গোপনে কান্নাকাটি 
করে এবং জিগ্যেস করে তার বাপ-মা-ভাইয়ের খবর__জিগ্যেস করে 
কবে তার এই দুঃখের শেষ হবে? 

একদিন গভীর রাত্রে শুকপাবী কাজলরেখাকে ডেকে বললে, 
“তোমার বাপ-মা-ভাই-সবাই ভাল আছে কিন্তু তোমার অভাবে 
তারা দিনরাত কীদে, কারো মনে সুখ নেই। আর তোমার :و‎ শেষ 
হতে আরে! ASA দেরী |” 

“আরে! Yaad و مو‎ অনেকদিন!” এই ব’লে কাজলরেখা 
রোজ রাত্রে কাদে | 

এইভাবে কাটলো আরো! কিছুদিন। তারপর এক নূতন ঘটনা 
ঘটলো | 

রাজকুমারের এক বন্ধু কাজলরেখাকে দেখে বিয়ে করবার জন্য 


৩ 


৩৮ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


পাগল হয়ে উঠলো | সে গোপনে নকলরাণীর সঙ্গে পরামর্শ করতে 
লাগলে।। 

তাতে নকলরাণীর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কাজলরেখা তার 
5۰5 | তার ওপর অনবরত রাজ্কুমারকে তার রূপ-গুণের প্রশংসা 
করতে শুনে হিংসায় তার বুক ফেটে যেতো। সে কাজলরেখাকে 
সকলের চোখে হীন ও ERG প্রমাণ করবার وع‎ এক ষড়যন্ত্র 
FACT | / 
° বেচারী কাজলরেখা এ সবের কিছুই জানতো না | 

নকলরাদী কুচক্রে ফেলে তাকে রাজকুমারের বিষ নজরে ফেললে | 


নকলরাণীর সঙ্গে ছৃ্বুদ্ধিতে দাসী 


রাজকুমার তথুনি কলঙ্কিনী কাজলরেধাকে বনবাষ দেবার হুকুম 
দিলেন। 


কাজলরেখা পেরে উঠবে কেন ? 


কাজলরেখা 7 


কাজলরেখা কেঁদে আকুল হ'য়ে রাজকুমারের হাতে পায়ে ধরতে 
লাগল। বললে, “আমি নিষ্পাপ, কোন দোষ করিনি-__আমাকে 
রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিও না। বাইরে কুকুর-বিড়ালের মত 
‘কোথাও পড়ে থাকবো 1” 

রাজকুমার তার কথায় কর্ণপাত করলে না। সেই বন্ধুর সঙ্গে 
একটা ডিঙি ক'রে সেইদিন-ই তাকে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিল। 

কত গ্রাম, কত নদ-নদী পার হ'য়ে ডিঙি gen | শেষে এক 
অকুল সমুদ্রের মাঝে গিয়ে তারা পড়লো। যেদিকে চায় সেদিকেই 
অনন্ত নীলজলরাশি মিশে গেছে যেন আকাশের সঙ্গে | 

কাজলরেখা কাদতে লাগল তার অদৃষ্টের কথ ভেবে | 

রাজকুমারের বন্ধু তখন কাজলরেখাকে একল! পেয়ে বল্‌লে, “তুমি 
দি আমায় বিয়ে করো তো তোমাকে বনবাসে না দিয়ে আমার বাড়ীতে 
নিয়ে বাবো-_-আমিও রাজকুমার। সেখানে আমারও রাজপ্রাসাদ 
আছে- তুমি হবে রাজরাণী। সোনার খাটে শুয়ে থাক্বে, কালিয়া- 
পোলাও খাবে, দাসদাপী তোমার হুকুমে উঠবে বস্বে। তোমার 
আর কোন দুঃখ ”جو‎ ay |” 

কাজলরেখা তার প্রস্তাবে রাজী হ’লো| না। সে বল্‌লে, “আমি 
দামী, তায় কলফ্িনী। আপনি রাজকুমার, আমাকে বিয়ে করলে 
আপনার সম্মানের হানি হবে_এলাকে আপনার কুযশ গাইবে | 
তার চেয়ে এইখানে আমায় ডুবিয়ে দিন_আমি জন্মের মত সকল 
দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পাই।” এই বলে সে কাদতে কাদতে ডিঙি ' 
থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল। 

রাজকুমারের বন্ধু তার হাতটা ধ'রে ফেলে বল্লে, “আমি কিছুতেই 
তোমায় আত্মহত্যা করতে দেবো না। তুমি আজ থেকে আমার রাণী 
হ'য়ে থাক্বে আমার রাজপুরী আলো ক'রে ।” এই ঝলে সে মাঝিকে 
হুকুম দিলে তার দেশের দিকে যেতে। 

ডিডির মুখ খুরলো। অন্তপথে তখন ডিঙি ভরা-পালে ছুটে চল্‌লে! | 

 কাজলরেখা দেখলে বিপদ আরো! বাড়লো ۱١ এখন fe ক’রে এই 


vd পূৰ্ববলের বূপকথট 


ITE হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তই চিন্তা করতে লাগলো! | 

সে অনেক অনুনয়-বিনয় করলে, কিন্ত কিছুতেই কিছু হ’লো| না! 
রাঁজকুমারের বন্ধু তার কথায় কর্ণপাত করলে নাঁ। 

তখন কাজলরেখা BEAT জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে” 
“মা সতীকুলরানী, তুমি জানে| এই হতভাগিনীর সকল দুঃখের কথা! 
কোন দোষ করিনি, তবুও দ্বামীর চোখে আজ আমি অপরাধিনী। 
যদি কায়মনোবাক্যে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পুজো ক'রে থাকি-যদি 
আমি সতীসাধবী হই, তবে এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে আমায় রক্ষা করে৷ 
মা এই মুহূর্তে যেন সমুদ্রে চড়া পড়ে যায়।” 

যেই এই কথা কাজলরেখা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে অমনি 
সমুদ্রে চড়া প'ড়ে নৌকো আটকে গেল। 

দাড়িমাঝিরা একবাক্যে কলে উঠলো, “a মেয়ে ডাইনী, একে, 
শীগগির নামিয়ে দাও ভিডি থেকে ۳ 

রাজকুমারের বন্ধুও আর দ্বিরুক্তি না করে ভাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে 
দিলে সেখানে | 

দেখতে দেখতে তখুনি আবার সমুদ্র জলে ভরে গেল__ডিডি ভেঙ্গে 
উঠলো। রাজকুমারের বন্ধু লোকজন নিয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল 
দেশে। 

জনমানবহীন সেই সমুদ্রের চড়ায় একাকিনী কাজলরেখা দিন, 
কাটাতে লাগলো। শরকলমীর দাম ছাড়া অন্য কিছু সেখানে ছিল 


না। ক্ষুধার তাড়নায় পশুর মত সেইগুলে! চিবিয়ে খেয়ে কোন রকমে 
কাজলরেখা প্রাণে বেঁচে رت‎ 


এদিকে ততদিনে ধনেশ্বরের সংসারে কত পরিবর্তন ঘটলো। 
কাজলরেখার বাপ-মা মার! যেতে তার 
ডিঙি নিয়ে বাণিজ্য করতে (FF | 

নানা দেশ ঘুরে ব্যবসা ক’ 
একদিন হঠাৎ ঝড়- 


ভাই সাধু রত্রেশ্বর বাপের 


রে সে ফিরে আসছে, এমন সময়: 
STI পড়ে তার ডিঙি একেবারে গিয়ে 1۴۹ 


কাজলরেখা ৪১ 
সেই চড়ায়। 

ভাই বোনকে চেনে না। বোনও ভাইকে চেনে না। অতি 
শৈশবে তাদের VAS ছাড়াছাড়ি | 

ACSA কাজলরেখাকে দেখে মুগ্ধ VA এবং অনেক মিনতি ক'রে 
শেষে তাকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজী করালে ١ 

কিন্তু রত্বেশ্বরের বাড়ীতে পা দিয়েই কাজলরেখা চিন্তে পারলে, 
এ তার নিজের বাড়ী। সেই ঘর, সেই দোর, সেই সব। সে 
কাউকে কিছু না ব'লে শুধু কাদতে লাগল । তার বাপ মারা গেছে 
মাও মারা গেছে। পুরোনো লোকজন _তারাও অবস্থা খারাপ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে | 

একদিন দু’দিন ক'রে তিন মাস কেটে CAA ۱ 

একদিন সন্ধ্যার সময় TA কাজলরেখাকে গিয়ে বললে, 
“তোমাকে হাঙ্গর, কুমীরের মুখ থেকে রক্ষা ক'রে এখানে এনেছি 
শুধু বিয়ে করবো বলে ١ এই বাড়ীঘর সবই আমার কিন্তু স্ত্রী বিহনে 
সব অন্ধকার হ'য়ে আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তো কালই 
তোমায় বিয়ে করি। লোকজন, নাপিত, পুরোহিত-_সবই আমি 
বাড়ীতে এনে ঠিক ক'রে রেখেছি। শুধু একবার তুমি বলো আমায় 


বিয়ে করবে ٣ 
কাজলরেখা বল.লে, «আমার এক বাসনা আছে_-সেটা পূর্ণ না 


হওয়। পর্যন্ত আমি তোমায় কথা দিতে পারি না। তাছাড়া আমার 
গোত্র, নামধাম না জেনে শুনে কোন্‌ শান্তর অনুসারে তুমি আমায় বিয়ে 
করবে?” 

রত্রেশ্বর বললে, “রাজরাণীর মত যাকে দেখতে সে কি কখনো 
হাড়ি-মুচি হ'তে পারে? নিশ্চয়ই কোন উচু বংশে তোমার জন্ম। 
সত্যি ক'রে বলো, তোমার কোথায় বাড়ী, বাপ-মার নামই বা কি?” 

কাজলরেখা বললে, “আমার পরিচয় আমি নিজ মুখে বলতে 
পারবো না। স্থচরাজার ঘরে একটা শুকপাখী আছে, সে-ই আমার 


বিয়ের ঘটক, তাকে জিগ্যেস করলে সব জান্তে পারবে 1” 


পূর্ববঙ্গের রূপকথা! 


রত্রেশ্বর তখনি লোক পাঠালে স্ুচরাজার কাছ থেকে সেই পাহীটা 
আন্বার জন্তে। ডিডি-ভরা aay নিয়ে লোক গেল স্ুচরাঁজার 
দেশে | 

স্চরাজা তখন বাড়ী ছিলে! না, দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল । কাজল- 
রেখাকে বনবাসে পাঠিয়েই সে তার ভুল বুঝতে পারলে এবং তখনি 
নৌকো নিয়ে এদেশ ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল কাজলরেখার 
খোজে | 


সেই অবসরে HT সাধুর লোক সুচরাজার বাড়ীতে গিয়ে সেই 
শুকপাখীটা চাইলে। 


নকলরাণী ধনরত্রের লোভ সামলাতে না পেরে চুপিচুপি পাখীটাকে 
তাদের কাছে বিক্রী ক'রে দিলে | 

পাখী নিয়ে তখনি রত্রেশ্বর সাধুর লোক দেশে ফিরে গেল। 

এদিকে কতদিন কেটে গেল তবুও স্ুচরাজা কাজলরেখার কোন; 
সন্ধান করতে পারা না। তারপর এমনিভাবে দেশে দেশে ঘুরতে, 
ঘুরতে শেষে একদিন সে রত্রেশ্বরের দেশে গিয়ে পৌছল। 


পাখী হাতে পেয়েই রত্রেশ্বর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দেশে ঘোষণা৷ 
ক'রে দিলে যে, সে সমুদ্র থেকে জলপরী ধরে এনেছে_আজ তার. 
সঙ্গে তার বিয়ে হবে এবং আরো! ঘোষণা ক'রে দিলে যে, একটা 
শুকপাখী সভার মাঝে সকলের সামনে সেই পরীর BINS ব্যক্ত 
করবে। 

যে শুনলে সে-ই অবাক্‌ হয়ে গেল এবং এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড 
দেখবার জন্য সবাই সব কাজ ফেলে ছুটলো AY রত্েশ্বরের বাড়ী | 

স্থচরাজাও এই কৌতুহল সংবরণ করতে পারলে না। 
লোকেদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হ’লো। 


বিরাট সভা । চারদিকে লোকজন গিস্গিস্‌ করছে। মাঝখানে 
ব'সে আছে সাধু রত্রেশ্বর আর কাজলরেখা। 


এমন সময় একট! সোনার খাঁচায় করে শুকপাখীকে সেখানে নিয়ে৷ 


অন্তু 


কাজলরেখা 7 


আসা হ'লো। খাচার দরজ! খুলে দিতেই শুকপাখী তার ওপরে গিয়ে 
উঠে বস্লো। তারপর একে একে বল্‌তে লাগল কাজলরেখার 
জীবনের ইতিহাস | 

--কাজলরেখা সাধু ধনেশ্বরের মেয়ে। কেন তার বাপ তাকে 
বনবাস দিলে? কেমন ক'রে মরা স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হ'লো। 
কেমন ক'রে কাকনদাসী নিজে রাণী হ'য়ে তাকে দাসী বানিয়ে রাখলে, 
কেমন ক'রে ভ্রমবশতঃ রাজ! তাকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে আবার 
বনবাসে দিলে__কেমন ক'রে রাজার বন্ধু তাকে বিয়ে কর্তে চাইলে, 
— কেমন ক'রে সমুদ্রে চড়া পড়লো__কেমন ক'রে আপন ভাই 58 
তাকে নিজের বাড়ীতে এনে বিয়ে করতে চাইলে | 

একে একে কাজলরেখার জীবনের ইতিহাস ব'লে শুকপাখী 
তিন্তলার ছাদে উড়ে গিয়ে বসলো এবং সেখান থেকে আবার 


স্চরাজার জন্ম-বৃত্বান্ত বলতে লাগলো | 
চম্পানগরে সাধু হীরাধর নামে এক রাজা ছিল। বহুদিন পর্যন্ত 


কোন ছেলেপুলে ন! হওয়ায় তার মনে মোটে সুখ ছিল না। ছেলে 
হওয়ার জন্য রাজ! অনেক দেবদেবীর আরাধনা কর্লে__পুজো, 


মানসিক প্রভৃতি কত কি করলে কিন্তু কিছুতেই কিছু হ’লো| না। 
শেষে একদিন এক সন্যাসী এসে তার হাতে একটি আম দিয়ে বললে, 


«এইটে MACS খাওয়ালেই ছেলে হবে ।” 
রাজা তৎক্ষণাৎ অস্তপুরে গিয়ে রাণীকে সেই আমটা খাইয়ে দিলে। 


দশ মাস দশ দিন পরে রাণীর এক মরা ছেলে VTA | 

ঠিক সেই সময় আবার সেই সন্ন্যাসী এসে দেখা দিল এবং সেই 
মরা শিশুটির সর্ধাঙ্গে و‎ বিধিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে এক গভীর 
অরণ্যের মধ্যে রেখে এলো৷। তারপর সেই নির্জন জঙ্গলে একটা 
মন্দির গেঁথে তার মধ্যে সেই শিশুটিকে রেখে দিলে | 

দেবতার বরে সেই মরা শিশুটি তিল তিল ক'রে বাড়তে লাগলো | 
এইভাবে বাড়তে বাড়তে একদিন যখন তার যৌবন এলো, দেবতার 


বরে কাজলরেখাও সেইখানে গিয়ে মিলিত হ'লো। 


33 : পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


আজ কাজলরেখার ত্রতের বারো বছর পুর্ণ হ’লো | আজ তার সকল 
দুঃখের অবসান হ'লো। তাই সমস্ত কথা আজ ব'লে গেলুম। 

এই VHT STU উড়ে গেল আকাশে | 

WAR তখন ছুটতে ছুটতে ভীড় ঠেলে একেবারে কাঁজলরেখার 
কাছে গিয়ে হাজির হ’লো। 

তখন রত্রেশ্বর নিজের বোনকে চিন্তে পার্লে এবং বিয়ের প্রস্তাব 
করার TD তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করলে | 

তারপর খুব জাকজমকের সঙ্গে MAGIA সেইখানে বোন কাঞ্ল- 
রেখা ও সুচরাজার বিয়ে দিয়ে দিলে। 


Ti তখন কাজলরেখাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল 
এবং কাজলরেখাকে বাড়ীর বাইরে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে বাড়ীর 
উঠানে একটা মস্ত বড় গর্ভ তৈরী করালে | 


এমন সময় নকলরাণী ছুটে এসে সুচরাজাকে গর্ভ খোলার কারণ 
জিগ্যেস ابی‎ 


স্থচ্রাজা বললে, “আজ আমাদের বাড়ী লুঠ কর্তে আসবে 
একদল ডাকাত; তাই আমাদের সব ধনরত্ব নিয়ে এর মধ্যে লুকিয়ে 
থাকৃতে হবে ۳ 


যেই সেই কথা শোনা অমনি নকলরানী নিজের গয়নাপত্বর নিয়ে 
সকলের আগে তার মধ্যে গিয়ে লুকালো | 

সঙ্গে সঙ্গে রাজা লোকজনদের ইঙ্গিত করলে । তারা সকলে 
একসঙ্গে সেই গর্তে মাটি চাপা দিলে। 


এই ভাবে নকলরাণীর মৃত্যু হ’লে! । 


আর আসলরাণী কাজল- 
রেখা BATE সঙ্গে মনে 


31388 ۹۹58| করতে লাগলে! | 


ফুলকুমার 

গ্রামের নাম ভরাই। 

সেখানে বাস করতো এক সদাগর। ধন-দৌলত তার এতো 
ছিলো যে লোকে তাকে বলতো লক্ষ্মীর বরপুত্র। কিন্তু এতো থাকা 
সত্বেও তার মনে সুখ ছিলো না । কে ভোগ করবে এই A44? সে 
ছিলে! নিঃসন্তান । ছেলে বা মেয়ে ভগবান তাঁকে একটিও দেয়নি। 
তাই সংসারের দিকে চাইলে তার মনে হ'তো সব অন্ধকার; বুকের 
ভেতরটা জলে পুড়ে ATS হ'য়ে যেতো | পুত্রহীন গৃহ মরুভূমির সমান ! 
তাই কেবলই সে Siw আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো 
সন্তান! এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও কোন সন্তান 
হ’লো না দেখে একদিন সদীগর মনের দুঃখে নদীতে ডুবে মরতে গেল | 

ঠিক সেই সময় একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন নদীর ধার দিয়ে। 
দাগর তার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কীদ্তে লাগলো | 

সন্্যাীর মনে দয়া হ'লো। তিনি সদাগরের হাতে একটা ফল 
দিয়ে বললেন, “এইটে শনি কি মঙ্গলবার রাণীকে খাইয়ে দিলেই, 


তোমার একটি পরমন্ুন্দরী মেয়ে হবে ।” 
সদাগর আবার তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিল। উঠে 


সন্ন্যাসী বললেন, «কিন্ত সাবধান, তার বয়েস ন'বছর পুর্ণ‏ یھ 
হ’লেই বিয়ে দিয়ো। তা না হ'লে ঘোরতর অশান্তি দেখা দেবে।‏ 
তার পাপে তোমার দেহে শনি ঢুকবে এবং রাজ্য পুড়ে ছারখার হয়ে‏ 
যাবে ।”‏ 

ণ্ৰথাস্ত” ব'লে সন্্যাসীকে সাষ্টাঙগে প্রণাম ক'রে সদাগর বাড়ীতে 
গেল। এবং পরবর্তী শনিবারে সেই ফলটি খাইয়ে দিলে রাণীকে। 

তার ঠিক দশমাস দশদিন পরে রাণীর একটি মেয়ে হলো । কিন্ত 
মেয়ে জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু 8۱ 

সদাগর পত্নীর শোক সেই পদ্মফুলের মত মেয়েটিকে বুকে ক'রে 


গুলে গেল। 


পূর্ববঙ্গের রূপকথা? 
৪৬ 


এইভাবে একমাস, দু'মাস করতে করতে একবছর দু'বছর কেটে 
গেল। 

মেয়েকে পেয়ে যেন সদাগরের کوی‎ Bacay উঠলো | 

যা ছিল তা দ্বিগুণ ۱۱ 


তখন মেয়েকে নিয়ে 
নিত্য নূতন উৎসব, সমারোহ, খাওয়া-দাওয়া, 
সদাগর একেবারে ভুলে গেল সেই সঙ্গ্যাসীর কথা | 


পরম আনন্দে তার দিন কাটতে লাগলো f 
হৈ-চৈ-এর মধ্যে থেকে 


পূর্ণ হ'তে মেয়ের যখন সার মাত্র ন'দগ্ড বাকী, ঠিক সেই‏ 75ا7 

570(3 কথা। 

শুকিয়ে গেল। মাত্র ন’দণ্ড বাকী, 
ঠিক axa? কত আশা, কত 

মেয়ে, তার বিয়ে কতধুমধাম ক'রে 


ফুলকুমার ৪৭. 

সদাগরের WANT যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো ! কি হবে এই 
চিন্তা করতে করতেই আরো VMS কেটে গেল। 

মাত্র তিনদণ্ড আর বাকী! সদাগরের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে. 
গেল। হাত-পা SELB ক'রে কাপতে লাগলো | 

আরে! VHS কেটে গেল। তখন সদাগর মনে মনে প্রতিজ্ঞা; 
করলে, এখুনি যার মুখ দেখতে পাবো তারই হাতে মেয়েকে সঁপে 


দেবো। 
এমন সময় দৈবপ্রেরিতের মত এক ভিথিরী বামুন এসে হাজির: 


হ’লে! সদাগরের কাছে। 

অতিবৃদ্ধ। সমস্ত দেহ তার বেঁকে গেছে। হাত-পা কাপছে: 
چڑچڑ‎ করে, একটা মোটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে একেবারে 
সদাগরের সামনে এসে দীড়ালো। তার কোলে একটী -ছ*মাসের' 
শিশুপুত্র, দু'চোখ তার 55۱ সদাগরের হাতে সেই ছেলেটির ভার: 
সমর্পণ ٭‎ ব্রাহ্মণ কাশী গিয়ে বাকী দিন ক'টা কাটাতে চায়। 
ভিক্ষা ক'রে সে নিজের পেট-চালাতে পারে না, তার ওপর এই শিশুর: 
দুধ কেমন ক'রে জোগাবে ! তাই ধনী সদাগরের কাছে এসেছে: 
মাতৃহীন শিশুটিকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে। 

সদাগর আর SPIRE দেরী না ক'রে সেই অন্ধ পুত্রটীকে ব্রাহ্মণের 
কাছ থেকে নিয়ে নিলে। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করতে করতে PCT 


গেল। 
তখন সেই অন্ধ শিশুটিকে কোলে নিয়ে সদাগর মেয়ের কাছে 


CAT | 

সদাগর মেয়ের নাম রেখেছিল কাঞ্চনমালা। ন’বছরের মেয়ে যেন: 
সোনার প্রতিমা! চাদের মত মুখ, 7 পাপড়ির মত বড় বড় চোখ” 
মেঘের মত কালো একরাশ চুল মাথা থেকে একেবারে পায়ের SAF 


এসে পড়েছে। 
মেয়েকে দেখে সাগরের মুখ দিয়ে আর কোন কথা৷ বেরুল ۱ 


শুধু ঝর্ঝর্‌ ক'রে জল পড়তে লাগল দু'চোখ বেয়ে। 


পূর্ববঙ্গের রূপকথা 

বাপের চোখে জল দেখে কাঞ্চমমালার বুক ফেটে, যেতে লাগল। 
সেও তখন Fie কীদৃতে বাপকে জিজ্ঞাসা করলে, «শিশুটি কে !” 

সদাগর তখন শিশুটিকে কাঞ্চনমালার হাতে সঁপে দিয়ে সেই 
75777 কথা একে একে বললে মেয়েকে | 

কাঞ্চমমালার ভাগ্যে ছিল সেই ছ'মাসের শিশু অন্ধন্বামী ! তাই 
“সে বাপকে কিছু না ব'লে অন্ধশিশুটিকে বুকে চেপে ধরে কাদতে 
লাগলো ডুকরে Bera | 


মেয়ের এই দুঃখ চোখের সামনে AQ করতে না পেরে সদাগর 
সেখান থেকে চলে গেল। 
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কাঞ্চনের কান্না আর থামে না। মৃত মায়ের কথা মনে পড়ে 
আরো বেড়ে যায়। মা যদি বেঁচে URI তা হ'লে কি তার বাবা 
এই অন্ধশিশুটির সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতো | এই ব’লে নিজের و‎ ۱ 


ফুলকুমার ৪৯ 


দুঃখ ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সে পাগলের মত হয়ে গেল». 
এবং একদিন রাত্রে অন্ধকারে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল | 

গভীর রাত। লোকজন যে-যার বাড়ীতে ঘুমিয়েছে। চারদিকে 
স্থচীভেছ্ক অন্ধকার। তার ওপর পথঘাট সব আজানা অচেনা। কোন্‌ 
দিকে যাবে কাঞ্চমমালা নিজেই জানে না । তাই পথ ঠিক করতে না! 
পেরে যেতে যেতে সে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লো | 

বনজঙ্গল ভেদ ক'রে সে চলতে লাগলো সেই শিশুটিকে বক্ষে 
নিয়ে। কটায় তার جک‎ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেল। পা দিয়ে রক্ত 
ঝরতে লাগলো । শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে সে একটা বটগাছের 
তলায় বসে পড়লো এবং ব্যাকুলভাবে FICE লাগলো | 

সেই বটগাছটা ছিলো ফাঁপা । তার কোটরের মধ্যে বাম করতেন 
এক رع‎ ۱ এত রাত্রে কে কীদ্‌ছে দেখবার জন্য তিনি বাইরে 
এলেন। কাঞ্চনমালাকে সেই অবস্থায় দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন, 
তুমি কোথায় যাবে? আর কেনই বা এখানে ব'সে কীদ্‌ছো ?” 

কাঞ্চমমালা কাদতে FICS সমস্ত কথা তাকে বললে। 
সন্ন্যাসীর মনে দয়া ۱۱ তিনি বললেন, “আজ রাত্তিরট! তুমি এই 
কোটরের মধ্যে থাক্‌ তারপর কাল সকালে যাহোক্‌ একটা ব্যবস্থা 
করা 1۱۳7” 

কাঞ্চনমালা তার কথামত রাত্তিরটা সেই গাছের কোটরে কাটিয়ে 
fa | 

ভোর হতেই সন্ন্যাসী বনের ভেভর থেকে একটা ফল সংগ্রহ ক'রে 
আনলেন এবং সেইটা কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে বললেন, “এইটা ওই 
শিশুটিকে খাইয়ে দাও তাহ'লে এখুনি সে ۲۹۹ হ'য়ে উঠবে। 
তারপর এই বনের পথে বরাবর পৃবদিকে গেলেই কতকগুলো কাঠুরিয়া- 
দের ঘর দেখতে পাবে...সেখানে গিয়ে তোমার স্বামীকে নিয়ে 1۱ 
ছ'মাসের বাড় এই শিশুটি একদিনে বাড়বে। তাছাড়া, আবার যদি 
কোনদিন কোন বিপদে পড়ো তো আমাকে স্মরণ ক'রে ৷” এই ব'লে 
সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সেই গাছের মধ্যে APY হ'য়ে গেলেন। ফলটি. 


ot পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


শিশুকে খাওয়াতেই সে চোখ মেলে চাইলো | তখন কাঞ্চনমালার বুকে 
বল এলো। সে সন্্যাসীর উপদেশ মত পুবদিকে চল্তে লাগলো | 
সেইখানে এক কাঠুরে আর তার স্ত্রী বাস করতো। তারা ছিল 
নিঃসস্তান। তাই এই সুন্দরী মেয়েটিকে ও ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে 
তাদের বড় লোভ হ’লো। তারা তখন কাঞ্চমালাকে নিয়ে গিয়ে 
তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিলে। কাঞ্চনমালা! সেইখানে মনের সুখে 
বাস করতে লাগলো | 


কাঠের বৌকে সে ডাকৃতো মা ঝলে। জন্মাবধি কোন দিন সে 
মায়ের মুখ দেখেনি, তাই তাকে পেয়ে সে মায়ের দুঃখ ভুললো। 
আর কাঠুরের স্ত্রীও মেয়ে কি জিনিস জানতো না, তাই কাঞ্চনমালাকে 
পেয়ে পেটের মেয়ের মত ভালবাসতে লাগলে! | 

কাঞ্চন রোজ তাদের সঙ্গে বনে কাঠ কাট্‌তে যেতো এবং সেই কাঠ 
নিয়ে আবার বাজারে বেচে আসতো | 

এইভাবে ছ’মাস কেটে গেল। 

দেখতে দেখতে কাঞ্চনের স্বামী হষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠলো। রাজপুত্রের 
“AS তার চেহারা । কাঠুরেরা তার নাম রাখলে ফুলকুমার | 

ফুলকুমার ছুটোছুটি করে, অন্তান্ত ছেলেদের সঙ্গে সেখানে খেলা 

করে। 


তাকে বাড়ীতে রেখে একদিন কাঞ্চন কাঠ্রেদের সঙ্গে কাছাকাছি 
একবনে গেল কাঠ কাট তে। 


ফুটফুটে রাজপুত্র 


কোথা থেকে এলো! এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি একেবারে 


BIRCH কাছে গিয়ে হাজির হ'লেন এবং তাকে ডেকে জিগ্যেস 


করলেন, “তোমার ঘর কোথায় ?” TARA সেই পাতার কুঁড়ে ঘর 
“দেখিয়ে বললে, “ওই যে আমাদের বাড়ী | 


ক্ষুলকুমার ৫5 
রাজার মনে কেমন অবিশ্বাস হ'লো। তিনি বললেন, “ও তো 
কাঠরেদের ঘর !” 
সে বললে, “আমরা যে কাঠুরে, ওইখানেই থাকি!” রাজা 
বললেন, “চলো দেখি তোমার বাড়ীতে আর কে আছে ?” ফুলকুমার 


বললে, “আমাদের বাড়ীতে এখন কেউ নেই, সবাই কাঠ কাটতে গেছে 
বনে। একটু পরে সকলে ফিরে আসবে 

যেই সেই কথা শোনা অমনি রাজার মনে একবুদ্ধি খেলে গেল। 
Sta সঙ্গে লোক-লক্কর অনেক ছিলো। তিনি করলেন fe— 
ফুলকুমারকে জোর ক'রে ধ'রে বেঁধে একেবারে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে 
নিয়ে are পাড়ি দিলেন নিজের রাজ্যে | 

সেখানে বিরাট অট্টালিকা অগণিত দাসদাসী, বছমূল্য 7 


as পুববজের রূপকথা; 


পত্র দেখে তো ফুলকুমারের .5٭د‎ ! রাজপ্রাসাদ, রাজ-এঁশ্বর্য যে কি 
জিনিস ইতিপূর্বে কখনো সে দেখেনি। তাই অবাক হয়ে সে চারদিকে 
চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো | 

রাজা তাকে ভালো ভালো পোশাক পরিয়ে, উৎকৃষ্ট রাজভোগ, 
খাইয়ে রাজার ছেলের মত ক'রে WRI করতে লাগলেন। 

এদিকে বন থেকে ফিরে এসে ফুলকুমারকে ঘরে দেখতে না পেয়ে 
কাঞ্চনমাল! কেঁদে-কেটে অস্থির مج‎ , কা রের! তাকে অনেক 
বোঝালে, কিন্তু তবুও তার جج‎ থামলো না । তাই পরদিন অতি 
প্রত্যুষে সেই কাঠুরে-পিতা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল 
ফুলকুমারের সন্ধানে | : 

কত মাঠ-ঘাট, নদী-পর্বত অতিক্রম কঃরে তারা চলতে লাগলো | 
কত গ্রাম, কত নগর, কত ছোট-বড় রাজ্য তারা অনুসন্ধান করলে | 
ফুল কুমারের কিন্তু বৃথা । কেউ তার কথা বলতে পারলে AY | 

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছ’বছর কেটে গেল। 


শেষে একদিন তারা এসে পৌছলো স্থমাই নগরে | 
রাজার নাম বিদ্যাধর। 


নাম 585181 | 
সেই নগরে পৌছতেই কাঞ্চমমালার কানে গেল যে, সেইদিন 

সকালে রাজা 6916 ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন যে, ভার কন্যার জন্য, 

একটি পরমা সুন্দরী দাসী চাই। 
কাঞ্চনমাল। তখন তার কাঠুরে 


বড় খারাপ, আমি আর কোথাও 
এইখানেই থাকবে] | 


অগত্যা কাঠুরে সেইখানে তাকে রেখে চ'লে গেল। রাজার লোকেরা 
কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে ক'রে 18557 কাছে নিয়ে গেল। 

রাজা-রাজড়ার কাণ্ড! যেমন তেমন দাসী-বাদী হ’লে তো! চলবে 
না! তাই রাজকুমারী কুঞ্জলতা আবার ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন, 
ভার দাসীকে দেখতে কেমন হবে। সোনার মত রঙ, পদ্মের পাপড়ির, 


সেখানকার 
তার একটি অতি সুন্দরী وع‎ আছে, তার, 


-পিতাকে বললে, «আমার শরীর) 
যাবো না, এই রাজকন্যার দাসী হ'য়ে, 


ফুলকুমার ৫৩ 
মত টানা চোখ, মেঘের মত কালো চুল মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এসে 
পড়েছে! : 

কাঞ্চমমালার সঙ্গে এই বর্ণনার অনেক মিল আছে দেখে রাজার 
লোকের! তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির FIT রাজকুমারীর কাছে। 

কুঞ্জলতাও তাঁকে দেখে পচ্ছন্দ করলেন এবং তখনি কাঞ্চনমালার 
চাকরী 18,5 হ'লো। 

কাঞ্চনমালা জানতো না যে, ফুলকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে 
কুপ্জলতার। যে রাজা তাকে ধরে নিয়ে এসেছেন তিনি হ'লেন 
কুঞ্জলতার বাপ 8918 | 

তাই হঠাৎ যখন কাঞ্চনমালার সঙ্গে ফুলকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ 
হ’লো| সেখানে, তারা Var ছু'জনকেই দেখে বিস্ময়ে অভিভূত 
হ'লো। কুঞ্জনতার দাসী কাঞ্চনমাল! হ'লেও সেইদিন থেকে সে 
সেবা-যত্ব করতে লাগলে! ফুলকুমারকে | 

তার প্রতিটি ছোট-বড় কাজ কাঞ্চমালা নিজহাতে ক'রে দিতে 
লাগলো এবং সে না করলে ফুলকুমারেরও ভালো লাগত না। 

এই দেখে কুপ্রলতার মনে হিংসা হ'লো। তিনি কাদতে 8 
তার মাকে গিয়ে সব কথা বললেন। কাঞ্চনমালাকে তখন می‎ 
কুমারের চোখের সাম্নে থেকে কি ভাবে সরিয়ে দেওয়া যায় এই কথা 
তার! মায়ে-ঝিয়ে চিন্তা করতে লাগলে | 

এদিকে যতদিন যেতে লাগলে! ফুলকুমারও তত বিরক্ত হ'তে 
লাগলো কুপ্তলতার ওপর। কোন FIT HAT করলে তার ভাল 
লাগে না। বলে, কাঞ্চনমালাকে ডেকে দাও, সে করুক ۳ 

কু্লতা শুধু কাদে। ফুলকুমীরের ভয়ে কাঞ্চমালাকে কিছু 
বলতে পারে না। 

এমন সময় একদিন বছুলোকজন নিয়ে ফুলকুমীর শিকার করতে 
গেল, দূরে কোন জঙ্গলে । যেতে আসতে দু'মাসের AL | 

এদিকে ছ'মাসের মধ্যে রাজ্যে নানা অঘটন ঘটলো। 

বৃদ্ধরাজা বিদ্যাধর একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। রাজার সঙ্গে 


৫৪ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 
সঙ্গে ভার সবচেয়ে প্রিয় ও পুরানো হাঁতীটাও মরে গেল কয়েকদিন 
পরে। Sale, আরো অনেক ছোট-বড় অশান্তি দেখা দিল 
রাজ্যে | 


রাজার শোকে সবাই মুহমান ইয়ে পড়লো। ۱ কুঞ্জনতার ও কান্না 
আর থামে না। 

এই সুযোগে কুপ্রলতা ও রাশীম! রটিয়ে দিলেন যে, কাঞ্চনমাল! 
ডাইনী। তারি জন্যে এত অশান্তি ঘটছে রাজ্যে | 

প্রজারাও সব তাই বিশ্বাস করলে। এদিকে ছু'মাস কেটে গেল। 
ফুলকুমার ফিরে এসে রাজা হ’লে|। কিন্তু বিদ্াধরের শোকে সর্বদা 
তার মন আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকৃতো। বৃদ্ধ রাজ! তাকে পুত্রের মত ভাল 
বাসতেন। 

প্রজারা সকলে তখন একসঙ্গে ফুলকুমারকে গিয়ে বললে, “কাঞ্চন- 
মালা ডাইনী, তারই জন্যে রাজ্যে যত অশান্তি, এখুনি তাকে দূর ক’রে 
fa” 

ফুলকুমার তাদের কথা বিশ্বাস করলে না। হেসে উড়িয়ে দিলে। 

তখন ঘুম দিয়ে কতকগুলে। লোককে কুঞ্জলত| বশ করলেন। 
তারা রাতে রাজার সেরা ঘোড়াকে ঘোড়াশালা থেকে চুরি ক'রে হত্যা 
করলে এবং তার রক্ত কাঞ্চনমালার বিছানায়, ঘরে-দোরে ছড়িয়ে দিয়ে 
পালালে।। 

পরদিন সকালে ফুলকুমারকে কাঞ্চনমালার ঘরে নিয়ে গিয়ে সবাই 
দেখালে CGS | তখন রাজার মনে আর দ্বিধা রইল AT | কাঞ্চমমালা 
যে ডাইনী, এ-কথা প্রমাণ হঃয়ে গেল। 


তৎক্ষণাৎ ফুলকুমীর সেই ডাইনীকে হহুদূরে এক গভীর অরণ্যের 
মধ্যে নির্বাসন দেবার হুকুম দিলে। 


ক'দূতে কাদতে কাঞ্চমালা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। 
„RAO ٥5555 605 ফেলে বীচলেন। তার মুখে আবার 
হাসি ফুটলে।। 


কিন্তু কাঞ্চনমালা যেদিন রাজ্য ছেড়ে চলে গেল, সেদিন থেকে 


ফুলকুমার ৫৫ 
ফুলকুমারের মনে ہہ‎ দেখা দিল । কোন কাজে তার মন লাগে 
না। শুধু নির্জনে বসে বসে কাদে আর কি ভাবে! 

এদিকে বনের মধ্যে কাঞ্চনমালার কেঁদে কেঁদে দিন কাটতে 
লাগল। ঘোর অরণ্য-__তার চারদিকে পাহাড়-পর্বত | কোন্‌ দিকে 
যাবে, কোন পথ চেনে না। তাই বন-জঙ্গল ও কাটার মধ্যে দিয়ে 
চলতে চলতে হঠাৎ একদিন তার মনে পড়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা! 
এই ভাবে VATA কেটে CHA | 

খুঁজতে খুঁজতে শেষে বহুদিন পরে কাঞ্চনমালা একটা বনের মধ্যে 
এসে সেই বটগাছটাকে দেখতে পেলে এবং তার তলায় বসে বসে 


TIS লাগল | 
গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সন্ন্যাসী তার সামনে 


দাড়ালেন 
কাঞ্চনমালা FILS TITUS তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে একে একে 


সব দুর্ভাগ্যের কথা তাকে ACT | 
সন্ন্যাসী তাকে সান্তনা দিয়ে সেই গাছের কোটরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে 
দিলেন, তিনদিন যেন সে কোন মতেই আর গাছের 


রাখলেন এবং ব'লে 
এই ব'লে কতকগুলো! ফলমূল 


মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে | 


তাকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ TY হ'য়ে গেলেন। 
সারারাত সারাদিন ধ'রে সেই বনের মধ্যে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কিসের 


শব্দ হয়। তরু-কোটর ভেদ ক'রে তা কাঞ্চনমালার কানে যায়। 
আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে । বাইরের দিকে চাইতে সাহস হয় না। সে 
ভাবে, এইজন্তেই বোধ হয় সম্যালী তাকে বাইরে আস্তে বারণ 
করেছিলেন! 


যাই হোক, তিনদিন পরে সন্ন্যাসী আবার সেখানে এসে দেখা 


দিলেন এবং কাঞ্চনমালাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। 


কংঞ্চনমাল। বাইরে এসে AN হয়ে গেল। চারদিকে বিরাট 
বিরাট অট্টালিকা! কত ঘর, কত দোর, কত তোরণ তাঁর ঠিক নেই। 


ফুলকুমারের প্রাসাদ এর কাছে তুচ্ছ ! 
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বিস্ময়াবিষ্টের মত কাঞ্চনমালা Alc জিগ্যেস্‌ করলেন, “এ 
প্রাসাদ কোন্‌ রাজার এবং কেমন ক'রেই বা এখানে এলে” 

সন্্যাসী বললেন, “এ তোমার প্রাসাদ মা, আজ থেকে তুমি 
এখানে থাকবে। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি একে লাভ করেছো” 

কাঞ্চনমালা তখন সেই প্রাসাদে বাস করতে লাগলে! | 

এদিকে সন্ন্যাসী দেশ-বিদেশে ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, এই বনে 
এক রাজকুমারী বাস করেন। তিনি একটা গান জানেন। আধখানা! 
গান তিনি গাইবেন আর বাকী আধখান! যে রাজপুত্র গাইতে 
পারবেন, তিনি তারই গলায় মালা দিবেন | 

এই সংবাদ পেয়ে দেশ-বিদেশ থেকে বছ রাজকুমার ছুটে এলেন। 
কিন্তু কাঞ্চনমালা যখন তার জীবনের ইতিহাস অর্ধেকটা গেয়ে থেমে 
যায়, তখন বাকী অর্ধেকটা আর কেউ শেষ করতে পারেন al! 
তখন অপমানে সবাই নতমুখ হয়ে চলে যান। 

একদিন হ’লো| কি, কাঞ্চনমাল! অর্ধেকটা গান গেয়ে যেই, থেমেছে, 


অমনি একটা অন্ধ ভিথিরী তার বাকী অর্ধেকটা গাইতে গাইতে 
একেবারে রাজসভার মধ্যে প্রবেশ করলো | 


কাঞ্চমমালা তখন ছুটে গিয়ে তার গলায় মালা দিলে | 

IY রাজপুত্ররা সবাই ক্ষেপে গেলেন। বললেন, “ও তো 
ভিথিরী__রাজকুমার নয়। ওর সঙ্গে কেমন ক'রে বিয়ে হৰে?” 

কাকিনমালা তখন Sia মত দাড়িয়ে ওঠে বললে, خی‎ অর্থ 
ভিখিরী__রাজা ফুলকুমার | 

রাজা ফুলকুমারের নাম শুনে সবাই চমকে উঠলেন এবং ভাল 1 
ভার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন_হ্যা, ফুলকুমারই তো বটে! তখন 


চারদিকে ধন্ত ধন্য পড়ে গেল। ہہ‎ রাজপুত্ররা যে ধার রার্জে 
ফিরে গেলেন। 
কাধিনমালা অন্ধ স্বামীর পদসেবা করতে লাগল সেই کو‎ 
প্রাসাদের মধ্যে থেকে। এইভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল। 
একদিন কাঞ্চনমালা ফুলকুমারকে জিগ্যেস করলে, “কেমন কা 


ফুলকুমার 7 
তোমার সুন্দর চোখ ছু'টির এই অবস্থা হ’লো I” 

ফুলকুমার বললে, “শুধু তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ 
অন্ধ হ'য়ে গেছে ।” 

এই কথা শুনে কাঞ্চনমালার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে 
লাগল। সে তখন ছুটে সেই বনের মধ্যে চলে গেল এবং সেই 
বটগাছটার তলায় বসে কাদতে লাগল ! 

সঙ্গ্যাসী গাছ থেকে রেরিয়ে এসে বললেন, “রাজকুমারী, তুমি fe 
চাও, আবার FITZ কেন?” 

কাঞ্চনমালার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বহুদিন পরে দেখা হ'লো। সে তার 
পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, “আমার অন্ধ স্বামীর চোখ দু'টি ভালো! 
ক'রে ۳ 

বললেন, “একবার ভাল ক'রে দিয়েছি; আর পারবো!‏ حر 


না।” 
কাঞ্চনমালা এই কথা শুনে Sta পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভিখারিণীর 


মত Vics লাগল। 
সন্ন্যাসী তখন বনের মধ্যে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটা 
ফল হাতে ক'রে এসে কাঞ্চনকে বললেন, “এই TAI খেলেই তোমার 
স্বামী আবার চোখ ফিরে পাবে । কিন্ত সেই চোখে যেদিন তোমার 
মুখ দেখবে, সেইদিনই আবার অন্ধ হ'য়ে যাবে । আর কোন জন্মে এ 


অন্ধত্ব তার ঘুচবে না।” 
কাঞ্চনমাল! তখন আরো কাদতে লাগল | বললে, “এ-ছাঁড়া কি 


আর কোন উপায় নেই, প্রভু ٣ 
.. “আছে” ঝলে ART তৎক্ষণাৎ সেই গাছের গোড়ায় গিয়ে 
তিনবার ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে টোকা মারলেন। অমনি তার মধ্যে থেকে 
বেরিয়ে এল কুঞ্জলতা। 
وت‎ দেখে হিংসায় কাঞ্চনমালার দু'চোখ জলে উঠলো। 
ন ক'রে এখানেও রাজকুমারী এলো এই ভেবে সে বিস্মিত হ'লো। 
শম্্যাসী তখন সেই ফসটা কাঞ্চমমালার হাতে দিয়ে বললেন, 
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“এইট! যদি তুমি স্বামীর কল্যাণ কামনা ক'রে সরল অন্তঃকরণে 
কুঞ্জসতার হাতে দিতে পারো তো কুঞ্জলতা খেলেই তোমার স্বামী ۳ 
হ’বে। কিন্ত তোমাকে দেখলেই অন্ধ হঃয়ে যাবে। এখন তোমার যা 
ইচ্ছা হয় করো |” 

এই ব’লে তিনি সেখান থেকে অন্তহিত হলেন। স্বামীর মঙ্গলের 
জন্য স্ত্রীর নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া উচিত, এই মনে করে সরল ও 
সুস্থ মনে কাঞ্চনমালা সেই ফলটি কুঞ্জলতার হাতে তুলে দিয়ে চির- 
কালের মত সেই দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেল, তা কেউ জানে ۱ 

এদিকে কুগ্জলতা সেই ফলটি খেতেই ফুলকুমার یچ‎ হ'য়ে 
উঠলো | কিন্তু কাঞ্চনমালা কৈ? 

চোখ খুলেই সে দেখলে কুঞ্জলতাকে। 

তখন মিথ্যা ক’রে কুঞ্জলত। বল্লে, “সে রাক্ষসীর জন্যেই তো তুমি 
অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলে এবং তোমাকে অন্ধ অবস্থায় রেখে সে পালিয়ে 
গেছে। আমি অনেক ব্রত উপবাস ক'রে অনেক ঠাকুরের দোরে মাথা 
খুঁড়ে এই ফলটি পেয়েছি এবং তাই খেয়েই, তোমার চোখ ছুটি আবার 
ফিরিয়ে এনেছি। সে ডাইনীর নাম আর মুখে এনো। না 1৮ 

ফুলকুমার সেই ফলটার খোসা দেখে ভাবলে, কথাটা! সত্যিই। 
তাই আর কাঞ্চনমালার নাম মুখে না এনে وچ‎ ও শান্তিতে 
8731:7 নিয়ে দিন কাটাতে লাগল । 


WAI কেলারাম 


অনেক পুজো মানসিক ক'রে, অনেক ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে 
শেষে দ্বিজ ফেলারাম এক সন্তান লাভ করলেন। 

ব্ৰাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণীর মুখে হাসি ফুটলো। এতদিন তারা ছিলেন 
ভারি মনোকষ্টে। সমাজে মুখ দেখাতে তাদের মাথা কাটা যেতো__ 


কি আছে শিগগির দে নয় ত এখুনি এই খাঁড়া দিয়ে মুড কেটে ফেলবো | 


তাই বছদিন পরে এই পুত্র 
উঠলেন। তাদের আঁধার 


সবাই و‎ করতো জাটকুড়ো TC | 
লাভ ক'রে আনন্দে তারা উচ্ছুসিত হ'য়ে 


ঘরে এতদিন পরে যেন আলো eral | 
চাঁদের মত ছেলেটিকে দেখে মা ও বাপের মনে আর সুখ ধরে al | 


ছ’মাম বয়েন হ'তেই তারা খুব ধুমধাম ক'রে ত 8 দিলেন 


৬০ পূর্ববঙ্গের FAFA 
এবং পুত্রের নাম রাখলেন, কেনারাম। 

কিন্তু এ সুখ তাদের কপালে বেশীদিন টিকল না। অন্নপ্রাশনের 
এক মাস পরেই কেনারামের মা মারা গেল। বেচারী ফেলারাম তখন 
মহা ফ্যাসাদে পড়লেন! স্ত্রীর জন্যে শোক কর্বেন, ন! মাতৃহীন 
শিশুটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন | 

কে কাকে গ্ভাখে? 


একলা, স্ত্রী ছাড়া Sta সংসারে আর কেউ ছিল না। তার‏ 79ا3 
ওপর টাকাকড়িরও বিশেষ সচ্ছলতা ছিল না। যজমানদের বাড়ী‏ 
পুজো-পার্বণ, ক্রিয়াকলাপে যা পেতেন, তাইতেই সারা বছর কোন‏ 
রকমে খেয়েপরে কেটে যেতো |‏ 

তাই ছেলেটিকে মানুষ বর্বার অন্ত কোন উপায় না দেখতে পেয়ে 
একদিন তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে শিশুটিকে বুকে ক'রে গিয়ে 
হাজির হ’লেন তার শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ কেনারামের মামার বাড়ী। 
কেনারামকে সেখানে রেখে তিনি চলে গেলেন দিনকতকের acy ভীর্থ- 
ভ্রমণে! 

! মামা-মামীর আদরে কেনারাম রইল মামার বাড়ী। সেখানকার 
অবস্থা, মন্দ নয়। জমি-জমা, ক্ষেত-খামার তাদের যা আছে, তাতে 
ক'রে সারা বছর খেয়েপরেও কিছু উদ্ধত হয়। ভাই যত দিন যেতে 
লাগল, ততই কেনারামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে লাগল। 

এদিকে কেনারামের বাবাকে নিয়ে হ’লো| মুশকিল! কয়েক দিনের 
53 তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে কয়েক মাস কেটে গেল, তবুও তিনি ফিরে 
এলেন না এমন কি কোন খবর ATS তার পাওয়া গেল না। 
কেনারামের মামা গ্রামের যে লোক যখন তীৰ্থে যায়, সবাইকে বিশেষ 
ক'রে ব'লে দেন, তার ভগ্নীপতি ফেলারামের খোজ করতে কিন্ত কেউ-ই 
স্থবিধে করতে পারে না। ফিরে এসে বলে, ও-নামে কোন লোক 


নেই সেখানে! ভয়ে কিনারামের মামার মুখ শুকিয়ে গেল-_বুঝি 
ভাগনৈটার ভার চিরজীবনের মত তার স্বন্ধে পড়লো | 


এইভাবে দেখতে দেখতে ছ'বছর কেটে গেল। 


দস্থ্য কেনারাম ডঃ 


এমন সময় গ্রামে দেখা দিল FoF 1 চারদিকে হাহাকার পড়ে 
গেল | পর পর ویو‎ অজন্মাঁ-মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে । 
কারো ঘরে ধানচাল নেই। যে যার হাল, গরু, বলদ বিক্রী ক'রে গ্রাম 
ছেড়ে পালাতে লাগল ৷ থালা-বাসন, গরু-ছাগল, এমন কি মানুষ 
পর্যন্ত জলের দামে বিক্রী হ'তে লাগল ৷ স্রী-পুত্রও বাদ গেল না। 
লোকে তা-ও বিক্রী করতে লাগল পেটের দায়ে। 

কেনারামের মামা বহুদিন অনাহারে থেকেও নিজেকে সামলাতে 
পারলেন না! শেষে একদিন এক ডাকাতের কাছে কেনারামকে 
বিক্রী করে দিয়ে কিছু চাল সংগ্রহ করজেন। আবার বহুদিন পরে 
তাঁদের পেটে দু'টি ভাত ABCA | 

তারপর কোথায় রইল কেনারাম আর কোথায় তার মাম]? 

ডাকাতরা তাকে নিয়ে চলে গেল কোন অজান! দেশে | ۹۹-8 ও 
পাহাড়-ঘেরা এক অন্ধকার স্থান_তাঁরই মধ্যে তারা কেনারামকে নিয়ে 
গিয়ে রাখলে এবং লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতে লাগল | 

এমনি ক'রে আরো দশ বছর কেটে যাবার পর কেনারাম রীতিমত 
ডাকাত হয়ে উঠলো । alata ছেলে তার সহজাত দয়ামায়া সব 
ভুলে গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে থেকে থেকে কেনারাম নির্মম নিষ্ঠুর হ'য়ে 


উঠলো! | 

যোল বছরের যুবক সে। ম 
ক্ষমতা! লোককে মেরেধরে, 
আনে। হাসিমুখে মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। 
নামে লোকে ভয়ে শিউরে € | 

তারা আট-দরশজন মিলে বনের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে। পথিক 
তাঁর যা থাকে ছিনিয়ে নেয়। 


নে তার অগাধ সাহস, দেহে অপরিমিত 
ছিনিয়ে সে জিনিসপত্তর লুঠ ক'রে 
কেনারামের 


দেখলেই ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরে এবং 
এই হলো তাঁদের পেশা। 

এইভাবে যত দিন যেতে লাগল, 
লাগল। সে হ’লো দলের সর্দার! 
উঠলো সবাই। কেনারামের নাম 8 


কেনারাম তত ভীষণ হ'য়ে উঠতে 
তার অত্যাচারে Baw হ'য়ে 
নূলে আতঙ্কে লোকের বুক টিপ, 


৬২ পূর্ববঙ্গের রূপকথা! 
fort, করে। 
দেশ-বিদেশে যেতে হ’লে লোকে কেঁদে অস্থির হয়। কোন্‌ পথে 
যে ডাকাত কেনারাম তাদের আক্রমণ করবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই! 
সন্ধ্যা হ'লে আর কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় না। 
এদিকে হ’লো কি, কেনারামের বাবা ফেলারাম তীর্থে গিয়ে সাধু 
সম্যাসীদের সঙ্গে মিশে সাধু হ'য়ে গেলেন। সর্বদা ধর্মকথা, ধর্ম চন্তা 
ও পবিত্র জীবন-যাপন করতে কর্তে তিনিও হ'য়ে উঠলেন অতি ধান্সিক 
পুরুষ। লোকে তার নাম দিল দ্বিজবংশী। ঠাকুর-দেবতার নামগান 
এমন প্রাণ ঢেলে তিনি করতেন যে, যে শুনতো তার ছু,চোখ দিয়ে জল 
গড়িয়ে পড়তো। অতি-বড় নিষ্ঠুর যে, তারও প্রাণ গলে যেতো। 
এমন ভাব, এমন দরদ দিয়ে তিনি নাম-সংকীর্তন করতেন যে, দূর- 
TARA থেকে লোকে আসতে! তার মধুর কণে শ্রী ভগবানের সেই নাম 
গুনতে। এইভাবে বহু ভক্তশিষ্য তার জুটে গেল এবং দেখতে দেখতে 
দ্বিজবংশীর নাম ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে। 
দলবল নিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন গাইতে গাইতে তিনি 
ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। যে শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়। 
এইভাবে একদিন দ্বিজবংশী একট! বন পেরিয়ে দূর গায়ে যাচ্ছেন। 
সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরী নেই। সঙ্গে ভক্তবৃন্দ খোল-করতাঁল 
বাজাতে বাজাতে চলেছেন__মাঝখানে তিনি মধুর acd কীর্তন গাইছেন 
এমন সময় রে-রে-রে-রে করতে করতে তদের এসে ঘিরে দাড়াল way 


কেনারাম তার দলবল নিয়ে। সকলের হাতে ধারালে! খাড়া, লাঠি- 
সড়কী, আরো কত রকমের অন্তর | 


কেনারাম EAD বললে, 
“কি আছে শিগগির দে__নয় ত এখুনি এই খাড়া দিয়ে ag কেটে 
ফেলবো | 


ঠাকুর বংশী বললেন, “বাবা, আমরা গরীব ব্ৰাহ্মণ, ঠাকুরদের নাম 
কীর্তন ক'রে ভিক্ষা করি। 


তোমাদের কি দেবো__-আমাঁদের কাছে 
তে| কিছু নেই ٣ 


এই কথা শুনে কেনারাম জলে উঠলো। খাড়া মাথার উপর তুলে 


দন্থ্য কেনারাম ৬৩ 
ধরে বললে, “আর এক মূহুর্ত দেরী করলে কেটে ফেলবো” 

ব্ৰাহ্মণ বললেন, “AION ক'রে কেন মিছিমিছি অনন্ত নরক 
ভোগের পাপ করবে। তোমার প্রয়োজন টাকাকড়িতে, আমাদের 
কাছে যখন কিছুই নেই, তখন মানুষকে হত্যা ক'রে কি ফল হবে 


বলো!” 
কেনারাম হেসে বললে, “সছুপদেশ দিয়ে আমাকে ভোলাতে 


পারবে না। পাপের ভয় আমার নেই! হাজার হাজার ATES এই 
হাতে আমি হত্যা করেছি। কত মা পায়ে ধরে সন্তানের জীবন ভিক্ষা 
চেয়েছে, কত নারী তার স্বামীকে বাচাবার জন্যে চোখের জলে আমার 
পা ধুইয়ে দিয়েছে, তবুও কেউ আমার প্রতিজ্ঞা একবিন্দু টলাতে 
পারেনি। TU কেনারাম অত সহজে ভোলে না, বুঝে হ ঠাক্র 1” 

কেনারামের নাম শুনে শিষ্যদের EAT কেঁপে উঠলো! তারা 
পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে সভয়ে তাকাল কিন্ত ঠাকুর বংশী 
এতটুকু ভয় পেলেন না। শান্ত সংযতভাবে তিনি তখনো তাকে হিতে 
পদেশ দিতে লাগলেন। বললেন, “আমাকে মেরে তোমার কি লাভ 
হবে! বরং তোমার পাপের বোঝ! তাতে আরে বাঁড়বে। আজ যে 
টাকাকড়ির লোভে তুমি এই নরহত্য। করছো, কাল যখন মৃত্যু এসে 
তোমার শিয়রে দাড়াবে তখন কি এই টাকাকড়ির কোন-কিছু সঙ্গে 
নিয়ে যেতে পারবে? কোথায় থাক্বে তখন তোমার ধনদৌলত, কে 
ভোগ করবে? তবে কার SCD এই পাপকার্ধ করছে! । একবার 
ভেবে দেখো ভালো ক’রে তুমিও মানুষ, তোমারও মানুষের মত প্রাণ 
আছে। ইচ্ছা করলেই তুমি মানুষকে প্রাণ দান করতে পারো 
তাদের ভালো! করতে পারো |? 

তখন কেনারাম বল্‌লে, “খুব তো বক্তৃতা দ্রিলে। একবার তোমার 
নামটা কি বলো তো ঠাকুর I” | 

ঠাকুর বল্লেন, ۳ء‎ 

এই নাম শুনেই কেনারামের বুকট। ۹ ক'রে উঠলো। সে 
জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কি সেই দ্বিজবংশা, যার নামগান শুনে পাষাণ 


পূর্ববঙ্গের রূপকথা‏ ي 


ও গলে জল হ'য়ে যায়?” 
ঠাকুর বললেন, “1۱ কিন্ত তোমার মত মানুষের প্রাণ গলাতে 
পারলুম না, এই বড় দুঃখ ٣ 
বাপ ও ছেলে_-কেউ কাউকে চেনে না। বহু বছর আগে হয়েছে 
তাদের বিচ্ছেদ! আজ কালের গতিতে তাই একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত 
আর একজন সাধু। একজন মানুষের প্রাণ সংহার করে, আর একজন 
তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে। 
কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক দেরী হ'য়ে গেল দেখে তখন 
কেনারাম সঙ্গীদের ইসারা করলে । তারা তৎক্ষণাৎ খাড়া উচু ক'রে 
তাদের গর্দানের উপর ধর্লো। 
ঠাকুর বংশী তখন কেনারামকে বল্লেন, “যখন মরতেই হবে তখন 
আমায় একবার ঠাকুরের নামকীর্ভন করে নিতে দাও < 
সে বললে, “আচ্ছ।৷ একটু সময় দেওয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেরে 
নাও।” 


খোল-করতাল বাজিয়ে ঠাকুর তখন দেবী মনসার বন্দনা গাইতে 
শুরু করলেন। 


কিন্তু গান শুনতে শুনতে কেনারাম এমনিভাবে বিভোর হ'য়ে গেল 
তার ছুই চোখ দিয়ে وو ہہ‎ জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। 
তার মনে হ’লো বুঝি কোন দেবতা کو‎ থেকে নেমে এসেছেন গান 
গাইবার জন্তে। মশাল 5757 তখন তারা সকলে ঘিরে বসলো 
ঠাকুরকে এবং হুকুম দিলে অনেকক্ষণ 4 
দলের পাল!’ ধরলেন | 

কটে গেল। 'ব্ছেসার ভাসান? 


যে, 


কেনারাম দ্বিজবংশীর চরণে লুটি 
থেকে আমার গুরু। এমন গান 
মত কঠিন হৃদয়কেও তুমি আজ 


য়ে পড়লো এবং বললে, “ভুমি আজ 
আমি জীবনে কখনও শুনিনি। আমার 
গলিয়ে দিলে! তুমি ভগবান! আমার 


if 


| 


দস্থ্য কেনারাম ৬৫ 


যা-কিছু আছে আজ থেকে সব তোমার |” 
এই বলে সে বনের মধ্যে থেকে সাত ঘড়া মোহর এনে তার সামনে 
রাখলে | 


প্রভু রাগ করবেন না। আমি অজ্ঞান__কিছু জানি না, তাই এ কাজ করেছি। 


দ্বিজবংশী aaa, “আমি যে ধন পেয়েছি, তোমার এই ۸6 তার 
কাছে তুচ্ছ। তা’ছাড়া তোমার এই পাপের উপার্জন ছু'লে আমার পাপ 
হবে। এ আমি চাই না। আমি গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবো__ 
এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ !” 

কেনারাম তখন ভার পায়ে ধরে UT, “প্রভু, রাগ করবেন al | 
আমি অজ্ঞান--কিছু জানি না, তাই এ কাজ করেছি। ছেলেবেলা 
থেকে কেউ কোনদিন আমায় ভাল শিক্ষা দেয়নি, ভাল কথা বলেনি। 


An পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


তাই এই পাঁপকার্ষই ভালো ঝলে মনে কর্তুম। আজ আপনার 
কথায় আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে ।” 

এই ব’লে একে একে সে তার সারাজীবনের উপার্জন সাত ঘড়া 
মোহর নদীর জলে ঢেলে ফেলে 8۲۶ | 

তখন ব্রাহ্মণ ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 
“আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য |” 

তারপর তাদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে কেনারাম গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগল। 

এইভাবে TY কেনারাম ডাকাতি ছেড়ে ধরলে ভিক্ষাবৃত্তি। যে 
কেনারামের নাম শুনে একদিন লোক আতঙ্কে শিউরে উঠতো, সেই 
কেনারামের গান শুনে এখন লোকে চোখের জলে ভেসে AT | 


مم 


রূপবতী 1877 


এক রাজা-তার নাম রাভচন্দ্র। তিনি রাজত্ব করতেন রামপুর 
শহরে । ফুলেশ্বরী নদীর ধারে মস্ত বড় এই ates! হাতী, ঘোড়া, 
দাসদাী, অট্টালিকা, ধন, AY তার প্রচুর_অভাব ছিল না 
কিছুরই | 

একদিন রাজা রাজসভায় বসে আছেন পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হ'য়ে, 
এমন সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল-ব্ছুদিন নবাবের কোন খবর 
পাওয়া যায়নি, অবিলম্বে তার নিজের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন | 

এই নবাবের অধীনেই ছিল এই রকম আরো অনেক ছোট-বড় 
রাজ্য। সবাই খাজন! দিত নবাবকে, তিনি ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ ١ 
কাজেই সেখানকার রাজারা মাঝে মাঝে নবাবের কাছে গিয়ে সশরীরে 
হাজির হ’তেন এবং নানাভাবে তাকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা কর্তেন। 

নবাব-বাদশার মেজাজ! এই একরকম আছে, পরক্ষণেই হয়তো 
গেল বদলে । কখন কার প্রতি বিরূপ হন, বলা যায় না। তাই সময়ে 
অসময়ে যে যখন পারতো ছুটে গিয়ে হাজির হ'তো নবাবসমীপে। 

কথাটা মনে পড়তেই তাই রাজা 31551 অবিলম্বে রাজজ্যোতিষকে 
ডেকে পাঠালেন এবং দিনক্ষণ কবে ভাল আছে গণনা ক'রে দেখতে 
আদেশ করলেন। 

দিনস্থির হ'লে! | 

রাজা রাজচন্দ্র তার রাজ্যের যা-কিছু ভাল ভাল জিনিষ সব সংগ্রহ 
করলেন নবাবকে ভেট দেবার জন্যে। তারপর সঙ্গে নিলেন এক 
হাজার মোহর-_রাজদ্বন্বরপ। 

ঘাটে বাধা ছিল এক বিরাট ময়ুরপঙ্খী_লোকলস্কর, সেনা-সামস্ত 
নিয়ে রাজা গিয়ে তাতে উঠলেন। একশত দাড় বাইতে বাইতে 


নৌকো চললো | 
নবাবেও রাজধানী মুশিদাবাদ। বহু নদ-নদী পেরিয়ে প্রায় তিন 


৬৮ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


মাস পরে রাজা রাজচন্দ্র সেখানে গিয়ে হাজির হ’লেন। 

নবাব নিজে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। হিন্দুরাজাদের জন্যে 
যে-সব প্রাসাদ প্রস্তুত ছিল, তাঁরই মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে সুন্দর 
তাতে রাজা রাজচন্দ্রের থাক্বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তা-ছাড়া 
সেনাসামন্ত, লোকজন, দীড়িমাঝিদের জন্যে সুন্দর সুন্দর ছাউনি 
ফেল্লেন সেই প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে | 

তারপর নবারের দাসদাসী, ব্রান্মণ-পাঁচকরা সব ছুটোছুটি কর্তে 
লাগল তাদের সেবাযত্বের জন্তে। নবাবোচিত আদর-যত্রের মধ্যে 
তারা রইলেই নবাবের অতিথি Vea | 

নবাবের সঙ্গে রাজা আজ ভোজ খান, কাল নৃত্যগীতের মজলিসে 
রাত কাটান, পরশু হাতীঘোড়া নিয়ে শিকারে যান, তার পরের দিন 
হয়তো দেশ-ভ্রমণে বাহির হন--এইভাবে তার দিন কাটতে লাগল। 
নবাব নিজে এই মনোযোগ দেওয়াতে রাজা রাজচন্দ্র অত্যন্ত খুশী হয়ে 
উঠলেন এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন। 

এদিকে এক মাস ছু'মাস ক'রে এক বছর কেটে গেল। ক্রমে এক 
বছর থেকে প্রায় بجی‎ কেটে যাবার সময় হলো । রাজা নবাবী 
আদবকায়দা ও খাতির-যত্ব উপভোগ করতে করতে এমন উন্মত্ত হয়ে 
উঠলেন যে, নিজের রাজ্যের কথা, নিজের ঘর-বাড়ীর কথা একেবারে 
ভুলে বসে রইলেন। 

রাণী দেখলেন মহা মুশকিল! রাজা তো রাজ্যে ফেরবার নাম 
করেন না। তাছাড়া ঘরে তার বিবাহযোগ্য। মেয়ে-_বিয়েরও তার 
কৌন চেষ্টা হচ্ছে না। এদিকে রাজ্যের লোকের! ছিঃ ছিঃ করছে 
এতবড় মেয়ের বিয়ে হয়নি বলে। চৌদ্দ পূর্ণ হ'য়ে মেয়ে পনেরো বছরে 
পড়লো, কি হবে। এই ভাবতে ভাবতে শেষে রাণী একখানি চিঠিতে 
সবিস্তারে সব লিখে একজন লোক পাঠালেন রাজার یج‎ | 


চিঠি পেয়েই রাজার হু'স Ve তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবকে গিয়ে 
বললেন, “কালই দেশে রওনা হবো» 


নবাব বললেন, “আর দিনকতক থেকে যাও |” 


রূপবতী রাজকন্যা & 


রাজা বললেন, «আর একদিনও থাকবার উপায় নেই। মেয়ে 
পনেরো বছরে পড়েছে, তার বিয়ের একটা ব্যবস্থা শীগগির করতে না 
পারলে লোকে নিন্দে করছে!” 

নবাব বললেন, “তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করবো, কোন ভয় 
নেই। ধন کوق‎ তুমি যত চাও, আমার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে তোমায় 
দেবো । আরো রাজ্য দেবো, আরো! দেশ দেবো__তুমি যা চাও তাই 
দেবো । তাছাড়া তোমার সম্মান কত বেড়ে যাবে--তুমি হবে আমার 
শ্বশুর | রাজ্যের সমস্ত নৃপতি তোমায় সেলাম করবে! এমন কি, 
আমিও সেলাম করবো | যাও, তুমি দেশে গিয়ে বিয়ের জোগাড় 
করো; আমি কয়েক দিন পরেই রওনা হচ্ছি।” 

নবাবের আদেশ অমান্য করবার শক্তি তখন বাংলাদেশে আর 
কারে ছিল না। তাই ভয়ে রাজ! রাজচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল! 
মুসলমানের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে অসম্ভব | তাতে ধর্ম যাবে 
জাত যাবে! কিন্তু নবাবের মুখের ওপর কি করে বলবেন; তাই 
গুদ্ধমুখে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় করে তিনি ফিরে এলেন নিজের 


রাজ্যে। 
রাজার মুখ দেখে ভয়ে রাশীর বুক কেঁপে উঠলো । তিনি তখন 
রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? রাজা কোন কথা 


গোপন না করে রাণীকে সব খুলে বললেন। 
এই কথা শুনে রাণী কাদতে লাগলেন। রাজা তাকে অনেক 
বুঝিয়ে বললেন, “তুমি চুপ করো রাণী। আমি ত নবাবের সঙ্গে 


মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না, তবে কেন এত কাদছে। 2” 


রাণী বললেন, “তুমি নবাবের সঙ্গে কি করে পারবে? আর 


নবাবও তো এসে পড়লো বলে, এর মধ্যেই বা কি করে মেয়ের বিয়ে 
হবে ।৮ এই বলে তিনি আরো উচ্চৈঃস্বরে কাদতে লাগলেন। 
রাজ। বললেন) “শোন রাণী, মুসলমানের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের 


বিয়ে দেবো না। কাল সকালে উঠেই যার মুখ দেখবে প্রথমে, তারই 


৫ 


৭০ পূর্ববঙ্গের রূপকথা! 

সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে! এই আমার প্রতিজ্ঞা” 
রাণী তখন করলেন কি, বাড়ীতে এক ছোকরা চাকর ছিল; তার 

নাম মদন--তাকে চুপি চুপি ডেকে সব" কথা বললেন। মদন চাকর 


চিঠি পেয়েই রাজার হু'স হজে | 


হ'লেও সে জাতে ছিল ব্রাহ্মণ এবং দেখতে শুনতেও বেশ ভাল ছিল | 
তাই কাল ভোরে উঠে আগে রাজাকে তামাক দেবার কথা তিনি কলে 
দিলেন। 

এদিকে রাশী ভোরে উঠেই ঘরের দরজ খুলে দিলেন এবং রাজার 


নিদ্রাভঙ্গ হতেই মদন একেবারে তামাক এনে ভার সামনে হাজির 
531۱ 


اچچ 


جو تا 


০ 


AAI) রাজকন্যা ন 


রাজা তখন কোথায় তার বাড়ীঘর জিজ্ঞাসা করলেন এবং কার 
ছেলে, বাপ-মার পরিচয় কি-_সব জেনে মনে মনে খুশী হলেন। 
তারপর THATS বললেন, “তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো |” 

রাজার হুকুম অমান্য করবার মত ক্ষমতা মদনের ছিল না; তাই সে 
নীরবে সম্মতি জানালে | 

রাজকন্যার নাম রূপবতী । সে তখন সোনার খাটে শুয়ে 
ঘুমুচ্ছিল। j 

রাণী-মা গিয়ে কাদতে কাদতে তার ঘুম ভাঙ্গালেন এবং তার হাত 
ধরে রাজার কাছে এনে একেবারে মদনের হাতে ঈপে দিলেন। 

বিয়ের কোন উৎসব, কোন আয়োজন হলো না। পুরোহিত মন্ত্র 

Il 


سپ ٤ج‏ رڈ 


ہس 


ے کے دےی دے ہہ ہے !ےپ 


> <> 


রাশী-ম] গিয়ে কাদতে কাদতে তার ঘুম ভাঙ্গালেন 
age পড়লো না, শুধু ধর্মকে সাক্ষী করে রাজা ও রাণী মদনের হাতে 
চুপি চুপি কন্যাকে সঁপে দিলেন। ভোরের দিকে অন্ধকারে তখনো 


৭২ পূর্ববঙ্গের রূপকথা 


রাজপুরী আচ্ছন্ন । সবাই যে যার ঘরে নিদ্রামগ্ন ! কেউ বিয়ের কথা 
জানতে পারলে না। রূপবতী সমস্ত দিন ঘরে বসে বসে কাঁদল। 
রাণী-মাও অনবরত চোখের জল গোপন করতে লাগলেন। 

এদিকে সেইদিনই গভীর রাত্রে রাজা একজন মাঁঝিকে ডেকে 
অনেক ধনরত্ব পুরস্কার দিলেন এবং তার নৌকোতে মেয়ে ও জামাইকে 
তুলে দিয়ে রাজ্য থেকে বিদায় করলেন। 

মাঝি সারারাত ধরে নৌকো বাইতে লাগল । হাওয়ার জোর 
ছিল, তাই পাল তুলে দিলে। তীরবেগে ছুটলো নৌকো | 

বহু গ্রাম, বহু নদ-নদী ছাড়িয়ে ভোরের সময় নৌকো এসে লাগল 
এক নিবিড় অরণ্যের কাছে। তার চার পাশে কোথাও কোন গ্রামের 


চিহ্ন নেই। শুধু বন্য জন্ত-জানোয়ারের বাস সেখানে । এই অজানা 
জায়গায় মাঝি তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল | 


aT সেইখানে বসে বসে কাদতে লাগল । মদন অনেক 
বুঝিয়ে তাকে শান্ত করলে | 

এদিকে ভোর হ'তে না হ'তেই দু'জন জেলে নদীতে মাছ ধরতে 
এসে তাদের দেখতে পেলে! এমন লক্ষ্মী-প্রতিমার মত একটি মেয়ের 
সঙ্গে সুদর্শন একটি যুবককে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। এই 
শ্বাপদসন্কুল অরণ্যের মধ্যে কেমন ক'রে মানুষ এলো? এই কথা 
ভাবতে ভাবতে তারা একেৰারে তাদের সামনে এসে দীড়াল এবং 
তাদের পরিচয় জিগ্যেস করলে | 

পরিচয় তারা কিছুই বললে না, শুধু তাদের কথা শুনে রাজকন্যা 
কাদতে কাদতে বললে, আমাদের কেউ নেই | 

তখন জেলেদের মনে ভারি দুঃখ হ’লো। তারা ছুই ভাই কিন্তু 
কারো ছেলেপিলে ছিল না। তাই নিজেদের ডিঙ্গিতে তাদের তুলে 
নিয়ে বাড়ীতে চলে গেল | জেলেদের বৌয়েরা আনন্দে অধীর হয়ে 
اھئاٹڈ‎ | কি করে যে তাদের খাওয়াবে পরাবে তা ভেবেই পায় না ! 
সেখানে তার! তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ের মত করে سان‎ 
প্রতিপালন করতে লাগল। মদন আর রাজকন্তা, তাদের বড়-বৌকে 


রূপবতী রাজকন্ত। as 


বলতো, বড়-মা আর ছোট-বৌকে বলতো, ছোট-মা। ane 

এইভাবে কিছুকাল কাটবার পর একদিন মদন 7 
বললে, “বহুদিন আমি নিজের দেশে যাইনি এবং বাপ-মাকে দেখিনি, 
একবার তাদের দেখে আসি | দিন কয়েকের মধ্যেই আবার ফিরে 
আসবো!” 

রাজকন্যা তাকে অনুমতি দিলে। মদন চলে গেল | 

কিন্তু পনেরো দিনের স্থলে এক মাস এবং এক মাস থেকে ক্রমে 
ছুমাস কেটে গেল | তখনো মদন ফিরে এলে! না দেখে 7535 
মনে ভয় হলো । সে রোজ পথের দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাকে 
এবং জেলেদের বৌদের জিজ্ঞাসা করে, কেন তার এত. দেরী হচ্ছে? 

এমন সময় একদিন জেলেরা ভাত খেতে বসে গল্প করতে লাগল 
যেরামপুরের রাজা ICTS একমাত্র কন্যাকে কোন WAT রাজ্য 
থেকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে! যে তাকে ধরে দিতে পারবে 
তাঁকে রাজা apa পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 

এই কথা শুনেই রাজকন্যার ۰٤٦ উঠলো । তবে কি 
মদনকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে রাজার কাছে। তৎক্ষণাৎ কাদতে 


কাদতে রাজকন্যা তাঁদের পরিচয়ের সমস্ত কথা জেলেদের কাছে খুলে 


বললে | 
জেলের! ভারী রেগে গেল রাজার ওপর। কি অন্যায় তার! 


নিজে হাতে করে যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন, তাকেই আবার চোর 


বলে ধরবার জন্যে I দিলেন! 

তারা স্থির করলে, সকলে মিলে রাজার কাছে গিয়ে তার অবি- 
চারের কথা বলবে | 

পরদিন খুব ভোরে উঠে তারা নৌকো ছেড়ে দিলে । জেলেরা ছুই 
ভাই__একজন হাল ধরে বসে রইল, আর একজন HIG বাইতে লাগল | 
মাঝখানে রাজকন্তা আর জেলেদের ছুই বৌ বসে রইল। 

এইভাবে সমস্তদিন, সমস্তরাত নৌকে।| বেয়ে তারা সকালে গিয়ে 


পৌছুল রামপুরে। 


৭৪ পূর্ববঙ্গের রূপকথা - 


তখন রাজী রাজচন্দ্র পাত্রমিত্র ও সভাসদ পরিবৃত হ'য়ে সভায় 
বসেছিলেন। 

জেলেরা একেবারে রাজকুমারীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে হাজির 
হ'লো। : তারপর কেমন ক'রে রাজা রাজকুমারীর গোপনে. বিয়ে 
দিয়েছিলেন এবং কেমন ক'রে তাকে এক জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যাগ 
করেছিলেন, আবার কেমন ক'রে সেই জামাতাকে চোর ব’লে ধরবার 
আদেশ দিয়েছিলেন_.একে একে সমস্ত সেই সভার লোকজনের 
সামনে বিবৃত করলে | 

এসব কথা রাজ্যের আর কেউ জানতো না। কাজেই সবাই 
অবাক হ'য়ে রাজাকে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি? 

MSTA মন তখন কন্যার দুঃখে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তা'ছাড়া 
তিনি রাজা হয়ে মিথ্যা কথা কি করে বলবেন? তাই তৎক্ষণাৎ 
সিংহাসন থেকে উঠে দাড়িয়ে তিনি বললেন, “জেলেরা যা বললে তার 
প্রতিটি কথা সত্য! শুধু নবাবের হাত থেকে কন্যাকে রক্ষা করবার 
জন্যে আমি এই কাজ করেছিলুম এবং নবাবকে খুশী করবার জন্তে 
চোরকে ধরে আনবার হুকুম দিয়েছিলুম | 

তখন সকলে রাজাকে ধন্য qy করলে এবং 
সেখানে এনে রাজা মুক্তি দিলেন | 


তারপর খুব জাকজমক করে আবার রাজ 
সম্পন্ন হলো। 


তখনি বন্দী ٣ 


কুমারীর বিবাহের উৎসব 


-শেষ_ 


অনুশীলনী 
মহুয়া 


যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও £_ 
১। হুমড়ো সর্দার কে ছিল? তাঁর পেশা কি ছিল? সে 
কি ভাবে মহুয়াকে যোগাড় করেছিল? সে কখন কিভাবে মহুয়ার 


জীবনকে 8985 করে তুলেছিল? 
২। নদের চাদ কে ছিল? তার জীবন-কাহিনী বর্ণনা কর। 


৩। মহুয়াকে ছিল? তার বিড়ম্বিত জীবনের ঘটনাবলী 
সংক্ষেপে Val কর ۱ 
কাজলরেখা। 
যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও £__ 
১। সাধু ধনেম্বর কে ছিল? মা-লক্ষ্মী তাঁকে ছেড়ে গিয়ে- 
ছিলেন কেন? সে তার হারানো সম্পত্তি আবার ফিরে পেয়েছিল 
কিভাবে? তার মেয়ের নাম কি ছিল? মেয়েকে কেন সে বনে 


বিসর্জন দিয়ে এসেছিল? 
২। ধনেশবরের মেয়ে কি ভাবে স্বামীলাভ করেছিল? “কি নিষ্ঠুর ! 


কি 8 এই বাপেরা [ এই কথা সে কেন বলেছিল? 
কাকনদাসী কে? কেন তার এই নাম হয়েছিল। সে কি ভাবে 


ধনেশ্বরের মেয়ের জীবন BAZ করে তুলেছিল ? 
৩। রত্বেশ্বর কে? সে কিভাবে তার বোনের ছুঃখ-বেদনা দূর করে 


জীবনকে ۸و‎ করে তুলেছিল বর্ণনা কর ۱ 
ফুলকুমার 


যে-কোন একটি প্রশ্নের উওর দাও ٠ 
১। ‘লক্ষ্মীর বরপুত্র' কাকে বলা হস্ত? তাঁর মনে সুখ ছিল না 


কেন? সে কিভাবে তার কনা কাঞ্চনমালাকে লাভ করেছিল? 
কিভাবে কাঞ্চনমালার বিয়ে হয়েছিল? তার স্বামীর নাম 'ফুলকুমার' 


হ’ল কেন? 


২। ফুলকুমারের সঙ্গে কিভাবে রাজা! বিগ্যাধরের zai কুঞ্রলতার 


বিয়ে হয়েছিল? কাঞ্চনমাল1-কিভাবে তার দাসী হয়েছিল উল্লেখ 
কর। 


Ol কাঞ্চনমা্ার স্বামী কিভাবে ٭.ود‎ হয়েছিল ? এর মূলে 
: কার আত্মত্যাগ ছিল ? তার মহত্ব আলোচনা কর | 
57 কেনারাম 
যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ے‎ 


১। কেনারাম কে ছিল ? সে মামার বাড়িতে লালিত-পাঁলিত 
হয়েছিল কেন? সে ডাকাত হয়েছিল কেন? 


২) fae ফেলারাম “দ্বিজবংশী” হয়েছিল কিভাবে? 


তার 
চরিত্র-মাধুরধ বর্ণনা কর | 
Ol TRI কেনারাম সাধু হ'ল কিভাবে উল্লেখ কর | 
রূপবতী রাজকন্ত। 
যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও £__ 
১) রামপুরের রাজার নাম কি? রামপুর শহরটি কোথায় 


॥ অবস্থিত ছিল? দু-এক কথায় রাজ্যের تکروق‎ পরিচয় ate | 

২। রামচন্দ্র মুশিদাবাদে গিয়েছিলেন CHA? নবাব তাকে 
কিভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন? সেখানে তিনি কতদিন ছিলেন? 
রানী 3151 রামচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন কেন ? 

৩। রাজা রামচন্দ্র কন্যা! ক্ূপবতীর সঙ্গে ভৃত্য মদনের বিয়ে 
দিয়েছিলেন কেন? তিনি নবাব? 


ক খুশী করবার জন্য কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছিলেন? 
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